প্রথম 
প্রকাশ £ 
£ শ্রীপঞ্চমী, ১০ই মাঘ 
১১৩৬৩ 


ও £ 
ও তী মহামায়া কর 
৪১ 
রে ॥ কেশবচজ সে 
লকাতা-৭০০ ই 
৩ ০৪9 


মুত্রক ; 
শ্রীশি 
এডিসি 
প্রেস ঠা 
২০বি, ভূবন সরকার 
কলিকাতা চি রা 
গড ৩৭ 


৩, 


প্র 
চ্ছদদ শিল্পী £হ শ্রীগণেশ 
ব্স্ 


ম মুদ্রক £ 
ও রর প্রিন্টার্স 
রা কেশবচল্দ্র পে 
কাতা-৭* নু 
5৬ ৩৩ 


সূচীপত্র 


অধ্যায় বিষয় পৃষ্টা 
প্রথম জাধ্যাহ্থা 2 সংস্কৃতি ও প্রাকৃত ভাষায় বাঙালীর 
কবিকৃতি এবং চর্যাপদ-_ পৃঃ ১১৫ 


পাল রাজত্ব ও কবি অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত 
কাব্য; সেন রাজত্বকাঁল ও কবি জয়দেব; কবীক্্বচন- 
সমুচ্চয় ; সদুক্কিকর্ণামৃত। (পৃঃ ২-৭) 

প্রাকত ও অপভ্রংশ সাহিত্য__-গাথাসগ্ুশতী ; 
প্রাকতপৈজল ; দৌহাকোষ। (পৃঃ ৭-১%) 

চর্যাপদ আবিষ্কার ও নামকরণ; রচনাকাল; পুথি পারচম় 
ও কাব্যযূল্য ; বাংল! ভাষ!, সাহিত্য ও ধর্ম-মংস্বৃতির সঙ্গে 
যোগ। (পৃঃ ১০১৪) 


দ্িতীয্র অধ্যান্স £ বাংলা কাব্যে মধ্যযুশি ও 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন__ পৃঃ ১৬-২১ 
রাস্ত্িক দুর্যোগ ও সামাজিক বিবর্তন; শ্রীরুষ্ণকীর্তন 
আবিষ্কার ও নামকরণ; চণ্তীদ্দান সমস্য] ও পুঁথি রচনা- 
কাল; কাব্য পরিচয়; কাব্যবিচার ও সাহিত্য যূল্য। 


ততীম্ত্ অধ্যান্স ৫ মঙ্গলকাব্য__ পৃঃ ২২৫৮ 

মজলকাব্যের উদ্ভব এবং এতিহাসিক পটতৃমি ; দেবদেবীর 
উদ্ভব ও স্ত্রীদেবতার গ্রাধান্ত ; কাব্যের নামকরণ; মঙ্গল- 
কাব্যের বৈশিষ্ট্য। (পৃঃ ২২-২৭) 

(ক) মনসামঙল কাব্য মনসার্দেবীর উতদ্তব; মনসার 
চরিত্র কল্পনায় দেন্য ও সমাজ মন? মনসামজল কাব্যের 
প্রাচীনতা ও কৃষ্টি; মনসামজল কাব্যের কাহিনী; 
কাহিনী সমালোচন। ; মনসামঙ্গল কাব্যের কবিগোঠী; কানা 
হরিদত্ত-কবি ও কাব্য পরিচয়) নারায়ণ দেব-কবি 
পরিচয়, কাব্য পরিচয়; বিজয়গুধ-_-কবি পরিচয়, কাব্য 


(11) 

পরিচয় ; ছিজ বংশীর্দাস--কবি পরিচয়, কাব্য পরিচয়; 
কেতকাদাম ক্ষেমানন্দ-কবি পরিচয়, কাব্য পরিচয় ঃ 
শেষ কথা । ( পৃঃ ২৭-৩৮) 

(খ)ট চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-_চণ্ডীদ্দেবীর উত্তব ; চণ্ডীর চরিত্র 
পরিকল্পনা; চণ্তীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর উৎস; চণ্ডীমল 
কাব্যের কাহিনী; কালকেতু-ফুল্পরার কাহিনী; ধনপতি 
স্দাগরের উপাখ্যান ) কাহিনী সমালোচনা । মাণিকদর্ত__ 
কবি পরিচয় ; দ্বিজ মাধব_-কবি পরিচয়, কাব্য পরিচয় ; 
মুকুন্দরাম-__কবি পরিচয়, কাব্য পরিচয় । ( পৃঃ ৩৮-৪৯ ) 
(গ) ধর্মমঙ্গল কাব্য _ধর্মঠাকুরের উদ্ভব) ধর্মঠাকুরের 
চরিত্র ও কাব্যে গ্রভাঁব; ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী) 
কাহিনী সমালোচন1) ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিগোষীঃ 
রূপরাঁম চক্রবতাঁ-কবি পরিচয়, কাব্য পরিচয় ; ঘনরাম 
চক্রবর্তা--কবি পরিচয়, কাবা পরিচয় । (পঃ ৫০-৫৭) 

(ঘ) শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য-( পৃঃ ৫৭-৫৮) 


চত্তর্থ অন্যান ৪ অনুবাদ সাহিত্য-_ পৃঃ ৫৯--৬৯ 
রামায়ণ £ কবি রুত্তিবাস__-কবি পরিচয়, কাব্য পরিচয়। 
€( পঃ ৫৯-৬২) 


মহাভারত : মহাভারত এবং তৃকর্শ শাসক ও কবীল্তু 
পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী কবি যুগল) কাশীরাম দাস-_-কবি 
পরিচয়, কাব্য পরিচয় $ রামারণ বনাম মহাভারত ; 
কৃত্তিবাস বনাম কাশীরাম | (পৃঃ ৬২-৬৬ ) 

ভাগবত : ভাগবতের অন্গবাদকবুন্দ_মালাধর বন্ধ ও 
শরীক বিজয় । ( পৃঃ ৬৭-৬৯ ) 


গ্রহ অস্ান্ত্র ৪ চেতন্যদেবের আবির্ভীব ও বাংলা 
সাহিত্য পৃঃ ৭০৮১ 

দমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্ত গ্রভাৰ ; চৈতন্তজীবনী কাব্য 

বুন্দাবন দাসের “ঠৈতন্তভাগবত”কবি পরিচয়, কাব্য 

পরিচয় ; লোচন দাসের “চৈতন্বামঙ্গল*_-কবি পরিচয়, কাব্য 

পরিচয় ; জয়ানন্দের “চৈতন্তমঙল*কবি পরিচয়, কাব্য 


(111) 
পরিচয়) কষ্ণদরাস কবিরাজ গোম্বামীর এঝ্চৈতন্তচরিভ্রামৃত 
_কবি পরিচর, কাব্য পরিচয় । 


স্বন্ঠ অনধ্যান্ব ৪ পদ্দাবলী সাহিত্য পৃঃ ৮২--১২৮ 
বৈষ্ণব পদাবলী-এঁতিহাসিক উৎদ ও বিবর্তন ; বৈষ্ণব 
কাব্যের দার্শনিকতা 3 পদাবলী পরিচয় ; বিদ্যাপতির 
পদাবলী ও ব্রজবুলি; ব্রজ্বুলি; পদ্দাবলীর চণ্ীদাস ; 
চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তাবৃন্দ ; ঠৈতন্যোত্তর পদাবলী ; 
জ্ঞানদাসের পদাবলী; গোবিন্দদাসের পদাবলী ; পদাবলী 
মাহিত্যের লুপ্চি ও সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ; বৈষ্ণব 
পদাবলী ও গীতিকবিতা) বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যাবেদন 
ও শিল্পরীতি ; বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব | 
( পৃঃ ৮২-১*৯) 
শীক্ত পদাীবলী- শাক্ত পদাবলীর উৎস ; শাক্ত পদাবলীর 
সামাজিক পটতৃমি ) শক্তিতত্ব ও শাক্ত পদাবলী ; শাক্ত 
পদাবলীর কাব্যযূল্য ; কৰি পরিচিতি-_রামপ্রসাদ সেন ; 
কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য» শাক্ত পদ্দাবলীর পরিণতি । (পৃঃ 
১১০-১২৮) 


তনপ্তত্ম অনধ্যান্র £ গীতিকা সাহিত্য-_ পৃঃ ১২৯--১৩৯ 
গীতিকা সাহিত্যের আবিষ্ার, সম্পাদন ও গ্রচারণা 
গীতিকা লাহিত্যের রচমাকাল ; গীতিকা সাহিত্য ও লোক- 
সাহিত্য ; ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিষয়- 
বস্ত ও কাব্যযূল্য ; প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য 
অজ; ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার সমাজ-জীবন 
উপসংহার । 


অবনত অধ্যাম্ত্রঠ নাথ সাহিত্য-_ পৃঃ ১৪০--১৫০ 
নাথ ধর্মের স্বরূপ ও সাধনা ) নাথ সাহিত্যের কালবিচার, 
গোরক্ষ বিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান__কাব্য পরিচয়, 
কাহিনী, কাব্যযুল্য ; গোপীচন্দ্রের গান__-কাহিনী পরিচয়, 
কাব্য বিচাঁর। 


(সি) 
সন্রম অন্ধাস্্র ৪ বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবিদের 
দান__ পৃঃ ১৫১--১৬৪ 
হিন্দু-মুদলমান সংস্কৃতির সমন্বয়; আরাকান ও বাংলাদেশের 
মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, সাংস্কীতিক ভাবাবহ ও কাব্য প্রেরণা ; 
কবি দৌলত কাজী--কবি পরিচয়, কাব্য পরিচয়, কাব্য 
বিচার; সৈয়দ আলাওল--কবি পারচয়, কাব্য পরিচয় £ 
পদ্মাবতী ( ১৬৪৬ খ্রীঃ), সয়ফুলমুলুক বদ্িউজ্জমাল ( ১৬৫০- 
৭০ খ্রীঃ), সপ্তুপয়কর ( ১৬৬০ খ্রীঃ), তোহফা ( ১৬৬৩-৬৯ 
থীঃ) ও সেকেন্টার নামা (১৬৭২ খীঃ)$ আলাওলের কবি 
বৈশিষ্ট্য ; বৈষব ভাবাপন্ন মুদলমান কবি সম্প্রদায় | 
ল্পকম অধ্রযান্্ ? লোকসঙ্গীত £ বাউল গান_ পৃঃ ১৬৫--১৭১ 
লোকসঙ্গীত ও বাউল; বাউল সাধনার স্বরূপ; বাউল 
গানের ইতিহাস; বাউল গীতিকার লালন শাহ, ফকির ) 
ফকির পা শাহ. ; বাউল গীতির কাব্যযূল্য। 
এন্াদশ অন্যাম্্র ৪ ভারতচত্দ্র_ পৃঃ ১৭২--১৮৫ 
কবি পরিচিতি $ অন্নামঙ্গল কাব্য বিষয়বস্তু; ভারতচন্দ্রের 
কবিদৃষ্টির ত্বরূপ ও মঙ্গলকাব্যের কবিদের সঙ্গে পার্থক্য ; 
রচনারীতি ; ভারতচন্তের প্রভাব ও আধুনিকতার পূর্বাভাস ; 


ভারতচন্দ্রের রচনার নমুনা । 
ভ্রাদস্ণ অসম্ধ্যান্ 8 অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিকতার 
আভাস-_ পৃঃ ১৮৬--১৯২ 


ভারতচন্জের আধুনিকতা) রামপগ্রসাদের আধুনিকতা 
গজারাম ও মহারাষ্ট্র পূরাণ। 


গ প্রেথম অধ্যায় ৬ 


সহস্ফ্ুত গু প্রান্ত ভাম্বাম্্র বাঙালীর 
কনিক্তি এব চর্যাপদ 





চিডি 

খীষ্টপূর্ব ৫** শতাব্দীতে বৈদিক ভাষার কথ্যবপ থেকে স্ঠ্টি হয়েছিল 
কতকগুলে। উপভাষা। উপভাষাগুলে। উদ্ীচ্য, প্রতীচ্য, মধ্য দেশীয়, প্রাচ্য ও 
দক্ষিণী নামে পরিচিত। এইগ্ুলোকে যূল প্রাকৃত বা প্রাচীন প্রারুত বলা 
হয়। গ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরে প্রাচীন প্রাকৃত থেকে মহারা্্ী, শোরূসেনী, 
মাগধী, অর্ধমাগধী এবং পৈশাচী প্রভৃতি প্রার্দেশিক প্রাকৃতের জন্ম হল। শ্রীস্ীয় 
৬*০ শতাব্দীতে প্রাদেশিক প্রাকৃত বিবতিত হয়ে সৃষ্টি হল তৎসংলগ্ন অপভ্রংশ 
ভাষ|। আরো বিবঙনের স্থত্রে অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছে লাংলা, হিন্দী, 
মারাঠী, অসমীয়া, ওডিয়। ইত্যাদি ভাষাসমূহ | মাগধী অপভ্রংশ থেকে 
সষ্টি হয়েছে বাংলা, অসমীয়া, গুভিয়! ভাষা । এই কারণে এই ভাষাগুলোর 
মধ্যে চরিত্রগত একা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কার বাংল! ভাষার 
( প্রাচীন বাংলার ) |নদর্শন দেখতে পাই চধাপর্দে | 

বাংলাভাষায় সাহিত্য স্থির স্চচনা চর্যাপদে। অবশ্য চর্যাপদের আগেও 
বাঙালী কবিরা সাহিত্যচর্চা করেছেন। এই সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত, 
প্রাকৃত ও অপত্রংশ ভাষা । এর কালপীমা গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত । 
উাঁল্লাখত কালসীমায় বাংলাদেশের সংস্কৃত চর্চার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে 'বাভিন্ 
শিলালিপি, তাম্রলিপি, রাজ প্রশস্তি, দেবস্ততি, স্বৃতি-সংহিতা, ন্যায়, ব্যাকরণ 
রচনার মধ্যে। এগুলো বিশুদ্ধ রস-সাহিত্য নয়। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য 
করবার মতো, সেইটি হুল বাংলাদেশের সংস্কৃত ব্যবহারের একট] বিশেষ রীতি 
গড়ে উঠেছিল। এই রীতিকে বলা হয় “গৌড়ী রীতি, । এই রীতির লক্ষণ 
অন্ুপ্রাসবহুলতা এবং শব্দাড়ম্বর। শব্ধ সংঘাতে ধ্বনি স্যটি করা হয়। 
শব্দাড়ঘ্বরের জন্য একে “অক্ষরভম্বর বলে। এই রীতি ক্রমবিবর্তনের পথে 
জয়দেবের কবিকুতিতে স্থ্ষমাম্ডিত হয়েছে । পরবর্তী বাংলাকাব্যেও এই রীতির 
সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাঁয়। ভারতচন্দের কাব্যে শিবের তাগুবনৃত্যের 


ব্্ণনায় গৌঁড়ী রীতির সার্থক ব্যবহার দেখতে পাই । যেমন £ 
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২ বাংল। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


“মহারুদ্রেরপে মহাদেব লাজে। 
ভভভ্তম্‌ ভভভ্ভম্‌ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥” 
অথবা 

“লটাঁপট জটাজট সংঘট্ট গঙ্গা । 

ছলচ্ছল টলট্রল কলকল তরঙ্গ ॥১ 
শবসংঘাঁতে হ্ুষ্ট ধ্বনি মহাদেবের তাগ্বনৃত্যকে প্রত্যক্ষ করায়, শিঙ্গাধ্ধনি 
শ্রুতিগোচর হয়। কম্পিত জটাজুটের মধ্যে প্রবাহিত জাহ্বীর ধারাকে যেন 
প্রতাক্ষ কৰি এবং জলপ্রবাহের ছলছল-কলকল ধ্বনি কানে শুনি। মোটের 
উপর এই রীতির প্রয়োগে নৃত্যরত মহাদেবের মৃতিটি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে। বাঙালীর সংস্কৃত চর্চার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগ এইখানে 
অনুভব করা যায় । এইটে হল সংস্কৃত চর্চার ভাষাগত এঁতিহাসিক মূল্য। এর 
থেকে সিদ্ধান্ত কর! যেতে পারে ষে কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রবিশেষে গৌড়ী রীতির 
বিশেষ মর্ধাদা রয়েছে । কবির অভিজ্ঞতাকে শির্পায়িত করবার এও একটা 
উপযুক্ত মাধ্যম | 


পাল রাজত্ব ও কবি অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচর্িরিত কাব্য 2 


পালবংশের দেবপাঁল এবং রামপাল দেবের আমলে বাঙালীর উল্লেখষোগ্য 
কবিকৃতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে । এই সময় সংস্কৃতি রচিত ছুটি কাব্য আমাদের 
হস্তগত হয়েছে । (১) কবি অভিনন্দ রচিত “রামচরিত? | (২) সন্ধ্যাকর নন্দী 
রচিত “রামচরিত১। অভিনন্দ দেবপাঁলের সভাকবি ছিলেন | অবশ্য তিনি 
বাঙালী ছিলেন কিনা তা নিয়ে সংশয় গাছে । কিন্ধ তার “রামচরিত” কাব্যে 
বাঙালী মেজাজের একট মৌলিক দ্িক আভাসিত হগ্নেছে । দেবীর সাহাষ্যে 
লঙ্কাযুদ্ধ জয়ের প্রচ্ছদে ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটেছে | কাল্সীকি রামায়ণের সঙ্গে 
এখানেই তার পার্থক্য স্ুচিত হয়েছে । পরবতীঁকাঁলে কৃত্তিবাপী রামায়ণেও 
দেখব ষে তিনি হুবহু বাল্ীকিকে অন্ুলরণ করেননি_সমগ্র রামায়ণ কাহিনীকে 
ভ।ক্ুরসে অভিসিঞ্চিত করেছেন, বাঙালী মেজাজের অগ্চকৃলে কাহিনী 1বন্থাপ 
করেছেন। অভিনন্দের সঙ্গে বাণ] কাব্যের এইখানেই এতিহগত যোগ। 

সন্ধ্যাকর নন্দী বাঙাঙ্গী কবি। তিনি নিজেকে “কালকাল বাল্সীকি” বলে 
অভিহিত করেছেন । তার রচিত 'রামচরিত” দ্যর্থবোধক কাব্য । আলংকারিক 
পরিভাষায় প্রেষকাব্য বল] যেতে পারে। কাব্যটি চারটি পরিচ্ছেদ্দে রচিত। 
অযোধ্যার রাজ! রামচন্দ্র এবং পালরাজ। রামপাল দেবের কীতিকলাপ একাধাঝে 


সংস্কৃত ও প্রারুত ভাষায় বাঙালীর কবিকৃতি এবং চর্যাপদ ৩ 


বণিত হয়েছে । সন্ধ্যাকর সম্ভবতঃ কাব্যের ছাদ গ্রহণ করেছেন শ্রীকবি্াজ 
পণ্ডিতের 'রাধব-পাগ্বীয়” কাব্য থেকে । এ কাব্যে রামায়ণ ও মহাভারতের 
কাহিনী একাধারে বণিত হয়েছে। 

'রামচরিতে”র লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল রাজপ্রশস্তি এবং দেবস্ততির স্থনিপুণ 
সমীকরণে। এই সমীকরণ লক্ষ্য করা যায় একই শ্লোকে কৃষ্ণ এবং শিবের 
স্ততিরচনায় একই গুণবাচক শব্দের দ্যর্থক প্রয়োগে । সাহিত্য যেহেতু বন্ধ- 
জীবনের সঙ্গে সম্পুক্ত, সাহিত্য বস্তজীবনের শিল্লাপ্িতরূপ তাই অনুমান করতে 
বাঁধা নেই যে, এ সময় সমাজে শৈব-বৈষ্ণবের মধ্যে সমন্বয় সাধন চলছিল । আর 
লমন্বয়মুখীনত। বাঙালীর ব্বভাবধর্ম | 

দ্বিতায় বৈশিষ্ট্য হল রচনাকৌশলগত | কাব্যে লক্ষ্য করি একটি আক্ষরিক 
অর্থ, অপরটি গুঢ় অর্থ। এই দিক থেকে অল্লপরবর্তা রন] চধাপদের সঙ্গে তার 
মিল রয়েছে । অতএব এই কাব্যে বাঙালীর স্বভাবধর্ম এবং বিশেষ রচনারীতি 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


সেন বাঁজত্বকীল ও কবি জয়দেব ঃ 


সেন রাজত্বকালে ব্রান্মণাসংস্কৃতির পুনরভুার্য় ঘটেছিল। সংস্কৃত শাষার 
যথেষ্ট প্রসার |ছল। অনশ্য সেউটে সংস্কৃতির অবক্ষয়েরও যুগ। এই যুগের 
শ্রেষ্ট কবরুৃতি জয়দেবের গী'তগোবিন্ধ” কাব্য । "য়দেব ছিলেন রাজা লক্ষণ 
সেনের সভাঁকবি। জয়দেবের সমসাময়িক কবির! হলেন উমাপতি ধর, শরণ, 
ধোয়ী (ধোয়িক ) ও গোবর্ধন আচার্য । এদের বল] হয় জয়দেবগো্ঠী। এদের 
মধ্যে জয়দেবের কবিরূৃতি কালোত্তীর্ণ এবং সর্বভারতীয় মর্যাদায় গ্রাতিষ্ঠিত। 
বাংলা-কাব্যের সঙ্গে জয়দেবের কবিরৃতির নাড়ির যোগ রয়েছে । জয়দেবকে 
ছাড়। বাংলা-কাব্যের কথা, বিশেষ করে বৈষ্ণব-কাব্যের কথা 1চস্তা করা 
যায় না। 

'গাতগোবিন্দ কাব্যে জয়দেব রাধারুষ্ণের লালাবিলাস বর্ণনা করেছেন। 
কাব্যটি ১২৮ অর্গে রচিত। কাব্যের করণ-কৌশলে লক্ষ্য করি রাধা, কৃষ্ণ ও 
সথীর উক্তি-প্রত্যুক্তির আশয়ে কাহিনী গ্রথিত হয়েছে । মাঝে মধ্যে বিবৃতি 
আছে, গান আছে। এই ছাদটি পরবর্তাকালে ্্রীকৃষ্ণকীর্তনে” লক্ষ্য করব। 

'গীতগোবিন্দ যদ্দিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত তথাপি একথা অস্বীকার করা 
যাবে না যে, এর ভাষা ও ছন্দভঙ্গি ষতটা প্রাকৃত ঘেষা ততটা সংস্কতের নয়। 
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর ভাষাকে 387591010260. €]080012 


৪ বাংলা সাহিতোর ক্রমবিবর্তন 


বলে অভিহিত করেছেন। বলা যেতে পারে 'গীতগোবিন্দে'র ভাষা সরলীরুত 
সংস্কৃত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের কঠিন নিক্মম-নিগড়ে বীধা নয়। বরঞ্চ লক্ষ্য 
করেছি “বন্দেমীতরম্” গানের ভাষার সঙ্গে এর এঁক্য রয়েছে । আসলে জয়দেবের 
পদাবলী--“দেশীয়ভাব, ভাষাভাঙ্গর অনুকরণে রচিত ঞুবপদদ সমন্বিত গান” । 
হরেক মুখোপাধ্যায় কৃত এই মন্তব্য একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 

“ীতগোবিন্দ” প্রেমের কাব্য | সংস্কৃত প্রেমের কাব্য প্রথাগত রূপের মধ্যে 
আবদ্ধ। তার মধো কত্রিমতার ভাব রয়েছে। হৃদয়ানুভৃতির অকুগগ্রকাশ 
সেখানে বড় দেখা ষায় নী । জয়দেবের কাব্যে হদয়াবেগের অকুঠ প্রকাশ লক্ষ্য 
করি। যেমন £ 

“ত্মসি মম ভূষণং ত্মসি মম জীবনং 
ত্বমপি মম ভবজলধিরভ্রং ।” 
পরবর্তীকালে বিদ্যাপতির “হাথক দ্রপণ মাথক ফুল” পদকে স্মরণ করিয়ে দেবে । 
সংস্কৃত কাব্যের নায়িকারা এভাবে নিজেদের গ্রকাশ করেন না। আমাদের 
আরও মনে হয় প্রকীণ কবিতাবলীতে রাধারুফ্জের প্রেমলীলার ষে প্রারুত রূপটি 
শিল্পাখ্িত হয়েছিল গীতগোবিন্দে তাই সংহত বপ লাভ করেছে । এখানে 
কৃষ্ণের এশী মহিম| নয়, প্রারুত প্রেমিকের রূপটি লক্ষা করি। 

'গীতগোবিন্দ' কাব্যের “ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী+ 
অথবা “চল সখি কুঞ্জ" মতিমিব পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলং” পডজ্িগুলো বাংলা 
বলে গ্রহণ করতে কোনো বাঁধা নেই । প্রথম পঙক্তির বসতি” কথাটি ছাড়া 
সবই বাংলা । দ্বিতীয় পডক্তিতে অন্স্বারগুলো বসিয়ে ভাষাকে যেন জোর করে 
সংস্কতায়িত করা হয়েছে । অথবা জয়দেবেব লিখিত “কলিতললতবনমাল” 
আর রবীন্দ্রনাথের “পলিতগীতিকলিতকলোলে” বাক্যাংশেব মধ্যে তফাত 
কতটুকু । ধ্বনিঝঙ্কারের এক্য সহজেই দৃষ্টি আকধণ করবে । 

'গীতগোবিন্দ' কাব্যের ছন্দের দ্রিকে তাকালে সহঙ্গে বোঝা খায় সংস্কৃত 
ছন্দের কাঠামো! অপেক্ষা প্রাক্কত অপত্রংশের সেই তার নাড়ির যোগ রয়েছে । 
সংস্কৃত ছন্দে অন্ত্যান্গ প্রা গাকলেও পদান্তের মিল থাকে না। অপরপক্ষে 
প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল অস্ত্যমিল । পরবর্তী বাংলা পয়ার ছন্দের 
সঙ্গে এর সগোত্রতা রয়েছে । এই কানোর প্রতিটি সর্গের প্রারভ্তে যে সংস্কৃত 
শ্সোক আছে তার সঙ্গে 'রাগমূলক পদাবলীর' তুলনা করলেই আমাদের বক্তব্যের 
সমর্থন মিলবে । এই ছন্দ পরে পয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। 

হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় “কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ” গ্রন্থের ভূমিকায় 
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বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ষে প্যাটানের দ্দিক থেকে 'গীতগোবিন্দের সগোত্রতা 
দেশীয় গানের সঙ্গে সমধিক | সংস্কৃত কবিতায় চারটি করে পদ নিয়ে একটি 
ত্বক (5081329, ) তৈরী হয়। স্তবকগুলোর সমবায়ে একটি গোট। কাব্য গড়ে 
ওঠে। স্তবকগুলো পরস্পর সম্বন্ধ বা অসম্বন্ধ যাই হক ন। কেন, প্রতিটি স্তবক 
্বয়ংসম্পূর্ণ। পদাবলীর ক্ষেত্রে তা নয়। পদাবলীর অর্থ বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ 
করা যায় নাসমগ্র কাব্যের প্যাটান্নের ভিতরেই তার অর্থ নিহিত। 
'গীতগোবিন্দে এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে । পরবতী বৈষ্ণবকাব্যেও এই 
ধারার অন্ুবর্তন দেখা যাবে । 

অতএব 'ীতগোবিন্দ' বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের এবং 
মর্ধাদার অধিকারী । কেননা বাংল। কাব্যের সঙ্গে এই কাব্যেব রয়েছে 
নাড়ির যোগ । পরব বাংলা কাব্যকে নানাভাবে 'গীতগোবিন্দ' নিয়ন্ত্রিত 
করেছে। 

জয়দেবের পমকালীন কবিদের মধ্যে ধোয়ীর “পবনদৃত” কাব্যটির কথা স্মরণ 
করা যেতে পারে। কালিদাসের “যেঘদূত” কাব্যের অনুসরণে তিনি এই 
কাব্য রচনা করেছেন । এই কাব্যের অনন্ততা নেই, কোনো এতিহা সৃষ্টি 
করতে পারেনি । এইকানে পাচ্ছি গোবর্ধন আচার্ধের “আর্ধাসপ্তশতী' | 
'আর্ধাসপ্তশতী'তে অবৈধ প্রেম সম্পকিত দু-একটি শ্লোক পাওয়া যায় যাতে 
সমাজ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রেম তিরস্কৃত হয়েছে | তবে “আর্যাসপ্তশতী”তে 
সংস্কৃত এবং প্রাকত ভাষার মধ্যে যে মৌলিক তফাত রয়েছে সেইটি কবি বেশ 
জোরের . সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে কবি-শিল্পীর। 
ভাষান্দেটে সম্পর্কে সচেতন হযে উঠেছেন এবং নিজস্ব রীতি অন্রসন্ধানে 
সচেষ্ট হয়েছেন। এই অন্রসান্ধংসার ফলে বাংলা ভাষা! ও সাহিত্য আপন 
বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রা অর্জন করেছে । 


| ২] 


সংস্কতে রচিত কিছু প্রকীর্ণ কবিতা দুটি গ্রস্থে সংকলিত হয়েছে । এই 
গ্রন্থ ছটির নাম “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়” এবং “সদুক্কিকর্ণামৃত। এই গ্রন্থ ছুটিতে 
সংকলিত কবিতাগুলোতে বাঙালীয়ান৷ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমেই ঘা চোখে পড়ে 
সেইটে এর গীতিপ্রাণতা । গীতিপ্রাণতা বাংল! কবিতার ধাতুগত। এই দিক 
থেকে বাংলা কবিতার সঙ্গে এর যোগ অস্তরঙ্গ | 


৬ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 
কবীব্দ্রবচনসমুচ্চয় £ ্‌ | 

এফ. ডবলিউ. টমাস সাহেব নেপাল থেকে এই প্ঁখিটি সংগ্রহ করেন। এই 
গ্রন্থের সংকলয়িতা কে জানা যায় না। কেনন! পু-থিটির প্রথম দ্রিকের কয়েকটা 
পষ্ট| নেই। ফলে আঁপল নামটি কি সেটিও জানবার উপায় নেই। তবে 
টাকাতে “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* কথাটির উল্লেখ আছে বলে গ্রন্থটি এ নামেই চলে 
আসছে । লিপিবিশারদের। এই গ্রস্থের লিপি পরীক্ষা করে স্থির করেছেন ষে, 
এটি দ্বাদশ শতকের লিপি, অক্ষর নেওয়ারী। এই অক্ষরের স্জে তৎকালীন বাংল! 
'ক্ষরের মিল আছে। এই পুঁথিতে ১১১ জন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। 
তার মধ্যে কালিদাস, ভবভূতিও আছেন । আবার এমন অনেক কবি আছেন 
ধাদের কুলজী পরিচয় জানা যায় না, কিন্ত নাম দেখে মনে হয় তীঁর। বাঙালী, 
যেমন £ শ্রীধর নন্দী, গৌড়-অভিনন্দ, রতিপাল ইত্যাদি । এদের রচনাতেও 
বাঙালী মেজাজ ফুটে উঠেছে । এই পু'খিতে খত বিষয়ক এবং আদি রসাত্মক 
কবিতা আছে | কবিদের মনোভঙ্গি বস্তনিষ্ট। 


সদুক্তিকর্ণাম্ৃত ঃ 

শ্রীধর দাস এই গ্রন্থের সংকলক । গ্রন্থটির সংকলন শেষ হয়েছে ১২০৬ 
গ্রষ্টাব্ে। এই গ্রন্থে ৪৭৬টি শ্লোক আছে। শ্লোঁ-গুলো। €টি প্রবাহে বিঘ্যস্ত £ 
(১) অমর প্রবাহ (২) শৃঙগার প্রবাহ (৩) চাটু প্রবাহ (৪) অপদেশ প্রবাহ 
(৫) উচ্চাবচ প্রবাহ । কালিদাস, ভান, অমক, ভর্তৃহরি, জয়দেব ইত্যাদি 
কবিদের পাশাপাশি লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, উমাঁপতি, শরণ, ধোয়ী ইত্যাদির 
কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে । প্রবাহবিস্তাম দেখেই বোঁঝা যাঁয় যে, এটি 
বিচিত্র ধরণের কবিতার সংকলন “সতুক্তিকর্ণামৃত”। আর এ প্রবাচের 
নামকরণের সঙ্গে কাব্যবিষয়ের সঙ্গতি আছে। 

এই সংকলনে রাধাক্ু্চ বিষয়ক কবিতাঁবলীতে 'গ্রাকৃত জীবন সংরাগের তীব্র 
জাল! কাব্য সৌন্দর্যে ব্যপ্রিত হয়েছে । রাধারুষ্ের এখানে এশী মহিমা নেই-_ 
তাদের নামের আড়ালে মত্য-প্রেমের ব্যপগ্তনা অন্ভব করা যায়। ইন্দ্রিয় 
সংবেদী হয়েও ইন্ড্রিয়োত্তর জগতের দিকে হাতছানি দেয়। যেমন £ “ষঃ কৌমার 
হরঃ স এবহি বরশ্তা এব চৈত্রক্ষপান্ডে” বিখ্যাত পদটিতে রাধারুষ্ের বেনামে 
মানবী-প্রেমের কথাই বলা হয়েছে । অথচ আমরা লক্ষ্য করছি রূপ গোস্বামী 
পগ্যাবলী গ্রন্থে এ পদটি রাধিকার উক্তি হিসেবে গ্রহণ করে তার অধ্যাত্ম- 
তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন। রৃষ্তদাস কবিরাঁজও “চতন্য চরিতামৃত কাব্যের 
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মধ্যলীলার ১ম ও ১৩শ পরিচ্ছেদে এ গ্লোকটি উদ্ধার করে অধ্যাত্ম অর্থ নির্ণয় 
করতে চেয়েছেন। আসলে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে কালক্রমে 
আমাদের শধ্যাত্ব-সংস্কার জন্মে গেছে । ফলে, রাধারুষ্ণের নামেই আমরা 
অধ্যাত্ম-ভাবনা আরোপ করে থাকি। কিন্তু গ্ররুতপক্ষে এইসব কবিরা লৌকিক 
প্রেমের অভিজ্ঞত] রাধাকৃষ্ণকে আশ্রয় করে ব্যপ্জিত করেছেন। ভারতবর্ষের 
আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা রাধাকুষ্ণের প্রেমের গানকে উপাদান হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন। এই প্রেম দেহসমুর্খ, কিন্তু দেহসর্বন্য নয়। পরবর্তীকালে 
বহু কবির অনুশীলনের স্ত্রে তার আবেদন আরও সুক্সতর হয়েছে । বৈষ্ণব 
পদ্দাবলীতে আমরা সেইটি লক্ষ্য করব। আরও লক্ষ্য করব চৈতন্যদেবের প্রসঙ্ষে 
এসে চিত্রবুত্তি হয়েছে পরিশোধিত, উদ্বতিত, আত্মেন্দিয় গ্রীতি ইচ্ছা কুষ্েন্দ্িয় 
গীতি ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়ে অধ্যাত্-রাগ-মগ্ডিত হয়েছে। 

আসল কথা রাধাকুষ্ণের প্রেমকথায় এই কালের কবিরা সম্ভোগকে প্রধান 
করে তৃলেছেন। এমন কি “শ্রীরুষ্ণকীর্তন” কাব্যের বংশীথণ্ড এবং রাধাবিরহ বাদ 
দিলে কাঁবাটিকে সম্ভোগ প্রধান বলে গ্রহণ করতে হয়। আর বৈষ্ণব কবিরা 
ন্রহকে মুখ্য করে প্রেমের মধ্যে সুস্মিতা এবং অতলস্পশিতা সঞ্চার করেছেন 
এরং ত। অধ্যাত্মলোকে উত্তীণ হয়েছে । এই হল মুখ্য পার্থক্য । 

চাঁট ৮ বাহে রাজপ্রশস্ডি ধদ্ধ বণনা ইত্যাদি বিষয়ক কাব্তা, অপদেশ প্রবাহে 
দেবস্তরতি, প্রকৃতি বর্ণনা; উচ্চাবচ গ্রধাহে পল্লীজীবনের এনান্দন স্বখ-দ্ুঃখের 
বিষয় কাধারূপ লাভ করেছে । 


| ৩] 
॥ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য ॥ 
গাথাসগ্ুশতী, প্রাকৃতপৈঙ্গল ও দোহাকোষ £ 


সমকালে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি গডে উঠেছিল প্রারুত সাহিত্য । 
প্রাকৃত বলবার কারণ হল এই ষে, এই সাহিত্য সহজবোধ্য লোকমুখের ভাষায় 
রচিত। এই ভাষাই সেইকাঁলের প্রকৃতিপুঞ্জের ভাষা । প্রাত্যহিক জীবন- 
ধারার সঙ্গে এর যোগ অত্যন্ত নিবিড়। প্রাত্যহিক জীবনের শিল্পায়িত রূপ 
লক্ষ্য করব এই রচনাবলীতে । এই জীবনধারার সঙ্গে বাঙালী জীবনের ঘনিষ্ঠ 
যোগ আছে। 


৮ বাংল৷ সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 
শাথাসগুডশতী £ 
“গাথাসপ্তশতী”র রচয়িতা কবি হাল। এর আবির্ভাবকাল নিয়ে তর্ক 

আছে। কেউ অনুমান করেন খীঃ পৃঃ ২য় বা ১ম থেকে শ্বীষ্থাব্ব ১ম শতাব্দী 
পর্যস্ত সাতবাহন বংশের রাজত্বকালে এর আবির্ভাব। অপরের অনুমান খীঃ ৫ম 
শতকের শেষে শালবাহন নামক কোন রাজা এই কাব্যের রচয়িতা। কাব্যটি 
পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ ভারতে । মহারাস্্রী প্রাকতে এইটি রচিত। এতে 
মোট ৭০০ শ্লোক আছে । এই গ্রন্থে গ্রথম রাধার উল্লেখ পাওয়া ষাচ্ছে। 
একটি শ্লোকে বলা হয়েছে £ 

“মুহমারুএণ তং কণ হ গোরঅং রাহিআ এ অবণেস্তো । 

এতাণ” বল্লবীনং অম্লান বি গোরঅং হরসি |» 
অর্থ হল-_“কুষ্ণ ফু দিয়ে রাধিকার চোখ থেকে গোরুর পাদোখিত ধূলিকণা বের 
করবার অছিলায় রাধার মুখ চুম্বন করে অন্যান্য গোপীদের ঈর্ধার হেতু হয়েছেন ।” 
স্পষ্টই বোঝ। যাচ্ছে গোগীলীলার প্রারুত রূপটি এখানে ফুটে উঠেছে । ভাগবতে 
কৃষ্ণের গোগীলীলার এশী মহিমা এখানে নেই। পক্ষান্তরে আছে তার প্রারুত 
প্রেমিক রূপটি । দেখ! যাচ্ছে, প্রেমের ছলাকলাতেও্ড তিনি বেশ নিপুণ। এই 
পর্দে কবিকৃতির আরেকটি দিক লক্ষ্য করবার মতো । গোরুর পাদোখিত 
ধূলির উল্লেখে তিনি গোধূলি লগ্নের পরিবেশটি গড়ে তুলেছেন। এর ভিতরে 
পরবত্তীকালের শ্রিরু্-কীর্তনে”র পূর্বাভান সুচিত হয়েছে । 


প্রাকৃতপৈঙ্গল £ 


প্রাকুতপৈঙ্গলের” সংকলক পিঙ্গল। কাশীধামে ১৪শ শতাব্দীতে কাব্যটি 

সংকলিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয় । এই কাব্যে রাধাকৃষ্জের গোপীলীলার 
প্রসঙ্গ আছে। কৃষ্ণের নৌকাবিলাসের একটি পদ্দ এখানে পাওয়! যাচ্ছে । 
পদটি হল £ 

“অরে রে বাহিহি কাহু নাব। 

ছোঁড়ি ভগমগ কুগই ৭ দেহি। 

তুহু' এখনই সম্ভার দেই। 

জো চাহমি সো লেহি।” | 
অর্থ হল-_-“ওহে নৌকাচালক কৃষ্ণ, টালবাহান! ছাড়, দ্ুগতি দিও না। তুমি 
এখনই পার করে দিয়ে ধা চাও তাই নিয়ো 1৮ বেশ বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণ রাধিকার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ভোগ করতে চান, ফলে এমন একটি পরিস্থিতি স্থা্টি 


সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বাঙালীর কবিকৃতি এবং চর্যাপদ ৯ 


করেছেন যাতে রাধিক। তাকে দেহদ্ানে ম্বীকূত হন। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে'র নৌকা 
খণ্ডের পে এর মিল রয়েছে । সেখানেও লক্ষ্য করব, রুষ্ণ মাঝনদীতে নানা 
টালবাহানা করে রাধিকার দেহ ভোগের আয়োজন করেছেন । এই দিক থেকে 
পরবর্তী বাংলাকাব্যের সঙ্গে এর আন্তরিক যোগ রয়েছে । নৌকাবিহারের এই 
প্রাকৃত কাহিনী পরে অনেক পরিমাজিত হয়ে অধ্যাত্মরাগরঞ্জিত হয়ে বাংলা 
কাব্যে এসেছে। 
বাঙালী জীবনের ভোজন-বিলাসিত1 দৈনন্দিন জীবনের স্থখ-ছুংখ এই কাব্যে 

শিল্পায়িত হয়েছে | যেমন £ 

“€গ.গর ভভ্তা, রম্তঅ পতা। 

গাইক তিতা, দুদ্ধ সভুত্তা ॥ 

মোইলি মচ্ছ, নালিচ গচ্ছ]। 

দিজ্জই কন্তা, খাঅ পুণবস্তা |), 
অর্থ হল-__“কাস্তা কলাপাতায় করে স্থৃসিদ্ধ ভাত, গাঁওয়! ঘি, দুধ, মৌরল্যা মাছ, 
নালতে শাক পরিবেষন করছেন, পুণ্যবান (কান্ত?) আহার করছেন।” এমন 
বহু পর্দই আছে যার মধ্যে বাঙালিত্বের ছাপ স্স্পষ্ট। 


দৌহ্াকোষ 2 


দোহাকোষগুলে৷ অপভংশে রচিত। এর সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগ রয়েছে। 
এর ভাষায় মাগধী অপতভ্রংশ এবং শৌরসেনী প্রাকৃত অপত্রংশের সংমিশ্রণ লক্ষ্য 
করা যায় । শৌরসেনী প্রথম স্বাতস্ত্য লাভ করে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । ফলে মাগধী অপভ্রংশের সঙ্গে তার সংমিশ্রণ 
ঘটেছে । 

“দোঁহাকোষে? এমন পদের সাক্ষাৎ পাচ্ছি ধার সাধনতত্বের সঙ্গে চর্যাপদ ও 
শাক্তপদাবলীর কবিদের সাধনতত্বের আত্মিক যোগ রয়েছে । ভাষা এবং 
প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে চর্যাপদের সজে এর যোগ অত্যন্ত নিবিড় | যেমন £ 

“এখ, সে স্থরাদরি জমুন! এখ, সে গা সাঅরু | 

এখ, পয়াগ বেণারদি এখ, সে চন্দ দিবাঅরু ॥” 
অর্থ হল-_“এখানেই (দেহের মধ্যেই) গঙ্গা, যমুনা, স্থরেশ্বরী, এখানেই (দেহেই) 
প্রয়াগ, বারাণসী, চন্দ্র ও সুর্য রয়েছে । দেহকে কেন্দ্র করে সাধনার ছার! শুদ্ধ 
করে, আত্মদর্শন বাঙালী সাধনার বৈশিষ্ট্য এবং এই ধারা আজও অব্যাহত | 
কাজেই দেখা যাচ্ছে ষে, এই সব রচনায় বাঙালীর জীবনভঙ্গি, মেজাঁজ-মজি, 


১০ বাংল। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


প্রকাশভঙ্গি অভিব্যক্ত হয়েছে । চর্ধাপদ্দের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙালীর লাহিত্য- 
সাধনা বিভিন্ন খাত বেয়ে চলে আসছিল। সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার 
আভিজাত্যের সঙ্গে প্রারুত বাঙালী চেতনার জীবন রসিকতার সমীকরণের স্বৃত্রে 
বাংলা সাহিত্যের পত্তন হয়েছিল। চর্ধাপদে তার সংহত অভিব্যক্তি দেখা গেল। 
বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদে তার বিস্তৃত আলোচনার অবসর নেই, তাই কেবলমান্ত্ 
দিগ দর্শন করে আমর] চর্যাপদের আলোচনা সুরু করলাম । 


[শু] 
॥ চর্যাপদ ॥ 
আবিক্ষার ও নামকরণ £ 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্ী ১৩১৬ জালে নেপালের রাজদরবারের 
পুঁথিশাল! থেকে তিনটি পুথি এবং চর্যাপদের পাওুলিপি উদ্ধার করেছিলেন । 
পুথি তিনটি হল £ 


(ক) অদ্ধয় বজের সংস্কৃত টাকা সহ সরোঁজ ব্জ্ের দোহাকোষ। 

(খ) “সংস্কৃত টাকামেখলা” সহ কুষ্ণাচার্ধের দোহাঁকোষ । 

(গ) সংস্কৃত রচনাংশ সংবলিত ভাকার্ণব। 

(ঘ) চর্যাপদের পাগুলিপি | 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সব কয়টিকে বাংল! সাহিত্যের সস্ততুর্জি করেছেন । চর্যাপদ 
ছাঁড়া অপর তিনটি পুখির অস্তভূর্কি নিয়ে তর্কের লসর আছে। বশ্তা একথা 
স্বীকার্ধ যে দোহাঁকোমের সঙ্গে চর্যাপদের আদি ক এবং ভাবনার মৌলিক এক্য 
আছে। যাই হক না কেন, আমরা বর্তমানে চর্যাপদের ভিতরে আমাদের 
আলোচন। সীমাবদ্ধ রাখব । 

হরগসাদদ শাস্্ী ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্দের সীজন্তে উল্লিখিত 
দোহাকোধ দুইটি সহ “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও 
দোহা” নাম দিয়ে চর্যাপদের সম্পাদনা করেন। পরে তিনি পুথির অস্তনিহিত 
ইঙ্গিত অনুসরণ করে নাম পাণ্টে গ্রন্থটির নামকরণ করলেন “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ঃ। 
চর্ধার টাকাকার মুনর্দ ত্র অনুসরণে কোনও কোনও স্মালোচক এর নামকরণ 
করতে চেয়েছেন “আশ্চর্যচর্যাচয় | তবে চর্ধঃপদ" নামেই বর্তমানে গ্রস্থাট 
পরিচিত এবং গৃহীত হয়েছে । আমরা “চর্যাপদ” বলেই গ্রন্থটিকে অভিহিত 
করব। 


সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বাঙালীর কবিকৃতি এবং চর্যাপদ . ১১ 
পলচনাকাল £ 
চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। ভাষাতাত্বিক 
বিচারে ভঃ মহম্মদ শহীহুললাহ্‌ এবং রাহুল সাংকৃতায়ন মনে করেন চর্ধার রচনা- 
কাল ৭্ম।৮ম শতক থেকে ১২শশতক পর্ষস্ত বিস্তত। ভঃ স্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় এবং ভঃ গ্রবোধচন্্র বাগচী ভাষাতাত্বিক গবেষণায় স্থির করেছেন 
চর্যাপদের বচনাকাঁল ১ম থেকে ১২শ শতকের মধ্ো সীমাবদ্ধ । এই মৃতটি 
এখন সবজনগ্রাহা। কারণ এই সিদ্ধান্ত আরো কতকগুলো তথ্য সমথিত। 
এক, হরপ্রসাদ্দ শাস্ধী আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, চর্যাপদের অন্যতষ 
পদ্নকার লুইপার্দ “অভিমময়বিভঙ্গ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। দীপঙ্কর 
শ্রীজ্ঞান উক্ত গ্রন্থ রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন । দীপঙ্কর তিব্বতে আসেন 
১*৩৮ঘী: | আবার লুইপাদদকে সিদ্ণাচার্ধদের আদ্িগুরু বলে স্বীকার কর! হয়| 
এর থেকে অনুমিত হয় লুইপাদ ১০ম শতাব্দীর লোক | দুই, চর্ধাপদে কাহপদের 
নাম পায়! যায় । পণ্ডিতের] অনুমান করেন দোহাকোষের কবি কুষণচার্ধ 
এবং কান্ত একই ব্যক্তি। তাঁর “হেবজ্রপঞ্চকাষোগরত্বাবলী” পাল রাজাদের 
শেষ বাজা গোবিন্দপালের আমলে রচিত । আবার গোরক্ষনাথের শিষ্য পরম্পরার 
হিসেবে কাহ্ৃপাদ তার প্রশিষ্য। জালম্ধরীপাদ বা হাড়িপা হলেন কাহর 
গরু । ইনি ১২শ শতকের লোক। তিন, চর্ধাপদে বৌদ্দধর্মের সহজযান 
শাখার সাধন কথা বিবুত হয়েছে । সহজযান সম্প্রদায়ের প্রভাব এবং প্রসার 
ছিল ১ম থেকে ১২শ শতক পর্বস্ত। চার, ডঃ স্নীতিকমার চট্টোপাধ্যায় 
ভাষাতাত্বিক বিচারে বলেছেন ষে, "্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা আদি-মধ্যযগের 
ভাষা এবং ১৪শ শতকের শেষভাগে কাব্যটি রচিত হয়ে খাকবে । চর্ধাপদ-এর 
শে! বছর আগে রচিত হয়েছে বলে ধরা হয়। এই সবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত 
কর! যেতে পারে ষে চর্যাপদ ১*ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে । 


পুথি পরিচয় ও কাব্য মূল্য ঃ 


চর্যাপদ নামে সংকলনটির প্রকৃত নাম “চর্যাগীতিকোষ? | সংস্কৃত টাকার নাম 
“চর্যাচর্ধবিনিশ্চষ? | নেপাল থেকে প্রাপ্ত পুথিটি মুনিদত্তের টাকাসহ পাওয়া 
গেছে। অবশ্য এইটে মুল পুঁথি নয়--তার নকল। এই সংকলনের লিপিকার 
দো পৃথক পুথি থেকে যূল পদ ও সংস্কৃত টাকা নকল করেছেন। মূল পু খিতে 
৫১টি পদ ছিল। লাড়ীভোম্বীপাদ্দের রচিত ১১ সংখ্যক পদ্দের টাকা মুনিদত্ত 
করেননি বলে সংকলক সেইটি বাদ দিয়েছেন। ফলে পদের সংখ্য। দাড়ালো 


১২ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


৫*টি। এর মধ্যে ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক পদের হদিশ মেলে না। কারণ পু'খিটি 
খণ্তিত। আবার ২৩ সংখ্যক পদটি খণ্তিত। অতএব মোটি পদ সংখ্যা ধ্াড়ালো 
৪৬ইটি। ২৪ জন কবি এই পর্নগুলির রচধিতা। কবির! সকলেই ছদ্মনাম ব্যবহার 
করেছেন। ভূন্ুকু, লুই, সবর, ঢেণ্টণ, ডোদ্ি, কম্বলান্গর, দারিক, কাহু ইত্যাদি 
তাদের ব্যবহৃত ছদ্মনাম । প্রত্যেকের নামেব শেষে “পাদ” বা 'পা” শব্দটি যুক্ত 
আছে। তবে একটা কথা আছে, যদিও ক্রমিক সংখ্যায় ২৪ জনের নাম পাওয়া 
যাচ্ছে কিন্ত কেউ-কেউ একাধিক ছত্রনাম ব্যবহার করেছেন বলে অনেকে 
অনুমান করেছেন । তাই চর্যাপদের কবির সংখ্যা স্থির নিশ্চিত করে বলবার 
উপায় নেই। চর্যাকারেরা সকলেই ধর্মমতে সহজিয়] বৌদ্ধ। এই সাঁধকেরা 
আপনাদের সাধনতত্ব এবং নিগৃঢ় অনুভূতিকে নান প্রকার প্রতীক ও সংকেতের 
সহায়তায় কাব্যরূপ দিয়েছেন । এরই ফাকে ফাকে তাদের দার্শনিক চেতনার 
প্রতিফলন ঘটেছে । চর্যাপদের ভাষা কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা ধায় না। 
সেইজন্য এই ভাষাকে 'আলো আধারি? বা 'সন্ধ্যাভাষ” বল] হয়। সন্ধ্যাকর 
নন্দীর রামচরিতের ভাষার বা আঙ্গিকের সঙ্গে চর্যাপদের সগোত্রতা লক্ষ্য 
করবার মতো। চর্ধাপদ্ের আপাত অর্থ এক রকমের এবং তা লোকজীবনাশ্রয়ী, 
আপার অস্তনিহিত অর্থ ভিন্ন এবং তা বিশিষ্ট সাধনমার্গের অর্থবাহী। চর্যাপদের 
লোকজীবনমুখিতার জন্যই তা৷ ধর্মভিত্তিক হওয়া সত্বেও সাহিত্য হয়ে 
উঠেছে । কাজেই বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন, তত্ব না জানলেও চর্যাপদের কাব্যরল 
আম্বাদনে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না, আর ধর্মমতে দীক্ষিত হলে আব্বাদনের 
প্রকারভেদ ঘটে। কেননা সিদ্ধাচার্ষেরা তাদের মন্ময় অনুভূতি প্রকাশের 
বাহন করেছেন প্রাকৃত-জীবনকে | উপম।1, অলঙ্কার চয়নে বারবার প্রাকৃত 
জীবনের কথা এসে পড়েছে । ফলে চর্যাপদ জীবন-রসসিক্ত হয়ে উঠেছে । এই 
প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সৃষ্টির ভিতরে অষ্টার আত্মগ্রকাশ হয়ে 
থাকে, সৃষ্টি থেকে তার ব্যক্তিক-সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না । আবার ষে- 
কোনও তত্ব ব্যক্তির অনভূতির স্পর্শে সাহিত্য হয়ে উঠে। চর্যাপদে ব্যক্তির 
অনুভব-পাক্ষিকতা পদগুলিকে মন্ময় ধমী (59৮1০০6৮০) গীতি কবিতার 
পর্যায়ে উন্নীত করেছে । এইবার ছু একট] উদ্ধৃতাংশ দিয়ে বক্তব্য পরিস্ফুট কর! 
যাক £ 


“উচ1 উচা পাঁবত তহি" বসই সবর বালী । 
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্নরী মালী ॥ 
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উমত সবরে। পাগল সবরে মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি | 

নিঅ ঘরিণী নামে সহজ তরন্দরী ॥ 

নান। তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ভালী। 

একেলী সবরী এ বণ ছিগুই কর্ণকৃগুল বজধারী ॥ 

তিঅ ধাউ খাট পাড়িল! সবরে। মহান্রহে সেজি ছাইলী। 

সবরো ভূজঙ্গ নৈরামণি দারা পেক্ধ রাতি পোহাইলী ॥ 

হিঅ তাবোলো! মহানূুহে কাপূর খাউ। 

স্থন নৈরামণি কঠে লইয়া মহাতুহে রাতি পোহাই ॥ 

গুরুবাক্‌ পুচ ছিআ বিদ্ধ নিমমন বাণে। 

একে শরসন্ধানে' বিদ্ধহ বিঙ্গহ পরম ণিবাঁণে ॥ 

উমত বরো! গরুআ রোষে । 

গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্ছে সবরো৷ লোড়িব কইসে |» 

[ ২৮ নং চর্ষা ] 
এর অন্তনিহিত অর্থ হল-“মান্ষের সহজ স্বরূপ মায়ায় আবৃত থাকে । মায়াবদ্ধ 
জীব বিষয়ানন্দে মত্ত থেকে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাঁকে উপলব্ধি 
করতে হলে কায়বাঁকৃচিত্তকে পরিশ্ছ্ধ করে অবিদ্যাপ্রপঞ্চকে জ্ঞানের ছারা 
বিনষ্ট করে গুরু নির্দেশিত পথে তার ধ্যানে একা গ্রচিত্ত হয়ে পরম নির্বাণ লাভ 
বরা যায়।” কিন্তু এই নিগুঢ অর্থ বাদ দিলেও এই চর্ধায় নরনারীর দেহাসক্কি- 
মূলক মিলনাঁকাজ্ফা যেভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে তা অত্যন্ত উপভোগ্য । কবিতাটিতে 
রতি শূঙ্গার রমে আন্বাগ্ঘমান হয়ে তত্জ্ঞানহীন সংবেদনশীল পাঠক চিত্তকে 
রসাবিষ্ট করেছে। 
এই কবিতার বাক্‌প্রতিমায় ভোগস্পহা-ডদ্দাপক পরিমগ্ল হ্যষ্টিতে কবি 

মোহবিভ্রম স্থষ্টি করেছেন। পার্বত্যবাসী শবর-শবরীর নিবিড় গুণয়াকৃতির যে 
ব্যঞ্জনা স্থষ্টি হয়েছে তাতেই এর কাব্যত্ব। মঘুরপুচ্ছে সুশোভিত, গুঞ্ামালায় 
নয়নলোভন শবরীকে দেখে শবর আসঙ্গলিপ্মায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তার 
উন্মত্ততার ঝৌঁক শবরীর পক্ষে সামলানে। কঠিন ব্যাপার, সেইজন্যে তার যিনতি, 
_-%উমতো সবরে! পাগল সবরো মা ক্রগুলী গুহাড়া তোহোরি” প্রথমে 
“উমতো সবরো পাগল বরো”? সম্বোধনে নেহস্ুচক মনোভাব, তাতে রভস- 
মলনের প্রশ্রয় ষেন আছে, কিন্ত রাঙা আখি শবরকে দেখে ষেন একটু ভীতির 
শিহরণ জাগে, তাই “গুলী গুহাড়া তোহোরি” কথায় যে ভাবে আছড়ে 
পড়েছে তাতে মিনতির ভাব ফুটে ওঠে। অবমিলে মিলনের ইচ্ছে, শারীর 
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শিহরণ, চাঁপা উল্লাস, ভীতির জড়াজড়ি-মেশামেশি । এর মূলে প্রথমে সন্বোধনের 
ভঙ্গি তারই অন্যঙ্গে “তোহোরি” কথাটির যোগ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে 
প্রথমে স্বর ষে পর্দায় ছিল শেষে তা অনেক নীচে নেমে গেছে, আর এই ছুয়ের 
মধ্যেখানে ফুঁড়ে উঠেছে “গুলী গুহাড়া” শব্দটির ধ্বনি । এখানে পদটির মাধুর্য । 
'থব| ৩৩নং চর্ধায় £ 

“টালত ঘর মোর নাহি পড়িবেশী। 

হাডিত ভাত নাহি নাতি আবেশী ॥ 

বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ। 

দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায় ॥” 
এখানেও তত্ববিবিক্ত ভাবে দারিজ্র্য-ক্রিষ্ট অতিরিক্ত সন্তান-পু্ট সংসারের 
অতখি সৎকারের অক্ষমতার ক্ষোভ পরিস্ফুট হয়েছে । একেই বলেছ্ছি চর্যার 
সাহিত্যরস। এই গুণেই চর্ধাপদ ধর্মকথা হয়েও সাহিত্য হয়েছে । এর মুলে 
রয়েছে প্রাকৃত জীবনরস প্রকাশভঙ্গির সিদ্ধি। 

প্রারুত জীব্নধার! ভাব-প্রকাশের অবলম্বন হওয়াতে সেদিনকার সমাজ [চিএ 

চর্ধাপদ্দে প্রতিবিদ্বিত হয়েছে । তেমনই প্রতিবিশ্বিত হয়েছে নদীমাতৃক 
বাংলাদেশের, আরণ্যক বাংলাদেশের ভৌগোলিক চিত্রলেখা । 


বাংল। ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ন-সংস্কতির সঙ্গে যোগ £ 


চর্ধাপদে কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশ এবং ওড়িয়৷ মৈথিলী শব্ের ব্যবহার থাকায় 
রাভল সাংকত্যায়ন ও ডঃ জয়কান্ত মিশ্র চর্ধাপদকে পুরবীয়] হিন্দী বলে দাবি 
করেছেন । কিন্তু তাদের দাবির পিছনে খুব জোরালো কৈফিয়ৎ নেই। কারণ 
মনে রাখতে হবে মেদিনকার বাংলাদেশের সীমানা ছিল স্রবিস্তৃত। বিহার, 
উড়িস্যা এবং আসামের [িয়দংশ এর অন্ততুক্তি ছিল। চর্ধাকারের৷ অনেকেই 
ছিলেন স।মানস্ত প্রদেশের আধবাসী। চর্যাপদের রচনাকালে বাংলাভাষ। সবেমাত্র 
মাগধী অপন্রংশের খোলন ছাড়তে স্থুরু করেছিল। অথচ তখনও পূর্ব ও পশ্চিম 
ভারতে শৌরসেনী প্রাণত অপতভ্রংশ ছিল শিষ্ট ভাষা । আসাম, উড়িষ্যায় 
আঞ্চলিক ভাষা মাঁগধী অপতভ্রংশ থেকে গড়ে উঠছিল। বাঙালী কবিরা নবস্ষ্ট 
বাংলা এলং শৌরসেনী অপভ্রংশে পর্দ রচনা করতেন । বিশেষতঃ সীমাস্তবাসী 
বাঙালীর রচনায় উভয় ভাষার মিলন থাঁকাঁট! আশ্চর্য নয়। তাই সংমিশ্রণের 
ভিতর থেকে দু-চারটে পশ্চিম! অপত্রংশের সাক্ষীর জোরে চর্ধাপদের উপর হিন্দী- 
ভাষীদ্দের অধিকার বর্তায় না। 


সংস্কৃত ও গ্রারুত ভাষায় বাঙালীর কবিকৃতি এবং চর্যাপদ ১৫ 


বরঞ্চ বাঙালী পগ্ডিতেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, চর্যাপদের বপতত্ব, 
ধ্বনিতত্থ, বাগ ভঙ্গিমা, শব্দ যোজনা, পদ-গঠন রীতি, ছন্দ, সন্ব্যাভাষা, গ্রবচন 
ইত্যাদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণ-সত্তার সঙ্গে জড়িত। যেমন বলা যেতে 
পারে সম্বন্ধ পদে “অর” বিভক্তি, স্প্রদদানে “কে” অধিকরণে “অন্ত”, “ত” বিভক্তির 
প্রয়োগ ; ক্রিয়ার কাল বোঝাতে অতীতকালে ইল» ভবিষ্যতকালে “ইব" ব্যবহার, 
ধ্নিতত্বে অ-কারের ও-কারের মতে! উচ্চারণ, জ, ব, ৭, শ উচ্চারণে অভিন্নতা, 
হত্য এবং দীর্ঘ সবরের উচ্চারণে অভিন্ৃতাঁ, গ্রবচনে “অপণ মাংসে হরিণ] বৈরী,» 
“হাথের কাঙ্কণ মা লেউ দাঁপণ”, “বর স্থন গোঁহালী কিমো ছুটঠো বলন্দে » 
ইত্যাদি কথার ব্যবহার, শব্যোজন! ও বাগভঙ্গিমায় “গুণিয়া লেহু”, “দিল 
ভণিআ”, “উঠি গেল”, “আখি বুঝিঅ” ছন্দে পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহার, 
মন্ময়ধর্মী গীতিপ্রাণতা চর্যাপদকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে 
গভীরভাবে । 

ধর্ম-সংস্কৃতির বিচারে দেখা যাবে বাংলাদেশের তন্ত্র সাধনার সঙ্গে ভার 
আত্মিক ধোগ রয়েছে । তত্বকে বস্তক্ষপে জীবনের ভিতরে লাভ করবার 
বিশিষ্ট প্রবণতা বাঙ্গালীর মেজাজে রয়েছে । এখানেই বাঙালীর জীবনরস- 
রসিকতা | দীর্শনিক চিন্তায় অমৃতত্ব লাভের জন্য বহিমু্খীন ইন্দ্িযগ্ুলিকে 
অস্তমুখীন করবার কথা বলা হয়েছে, তার কার্ধকর পন্থা হল সাধনপ্রণালী। 
এর পারিভাষিক নাম “উল্টানাধন” | দেহকে কেন্দ্র করে দেহোতীর্ হওয়াই 
তার কামা | চর্ধাপদে এ সাধনার কথা বিবৃত হয়েছে সন্ধ্যাভাষায় | বাংলার নাথ, 
বাউল, সহজিয়া বৈষ্ব, সাই, দরবেশ, শাক্ত সাধনার সঙ্গে এর রয়েছে নাড়ির 
ষোগ, এমন কি গ্রকাশভঙ্গির সঙ্গেও এর ষোগ অতি নিবিড | কাজেই 
চর্যাপদের ভিতরে বাংলা দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারার শ্বচ্ছন্দ প্রকাশ 
ঘটেছে। তাই চর্যাপদকে বাংল ভাষা ও সাহিত্যের পূর্বস্থরী বলে অভিহিত 
করা যেতে পারে। 


গ দ্বিতীয় অধ্যায় ও ৃ 
নালা! কান্যে মধ্যম ও ভ্ীকওক্ীর্ভন 


রাষ্্রিক দুর্যোগ ও সামাজিক বিবর্তন ? 


চর্যাপদ ছাঁড়া আর কোনও গ্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন আমাদের 
হস্তগত হয় নি। এর কারণ তিক আক্রমণ ও রাষ্ট্টিক বিপর্ষয়। খ্রীষ্টায় ১২৯০ 
অন্দে বাংলা দেশে তৃকাঁ অভিযান স্তর হয়। জাতি হিসেবে তুকীর] ছিল 
দুর্ধর্ষ এবং কঠোর প্ররুতির, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইসলামী ধর্মোনাদনা । যা 
কিছু ইসলাম ধর্ম বহিভূর্তি তাই ছিল তাদের চোখে 'কুফেরি? | তাই এই দেশে 
সামরিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেধদেবী, শাস্ত্-সংস্কৃতি, শিল্পকলা 
ধ্বংস করবার তাগুব নৃত্যে তাঁরা মেতে উঠেছিল। তুকর্শদের অত্যাচারের 
ভয়াবহতায় বাঙালী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। স্ষ্টির প্রেরণ! গিয়েছিল পদ্ধু হয়ে। 
ফলে দুই শ্তাঁব্দী ব্যাগী বাংল! সাহিত্যের কোনো প্রসার বা উন্নয়ন ঘটে নি। 
এই ছু'শ বছর বাংল সাহিত্যের ইতিহাস হল, “সাহিত্য শূন্যতার ইতিহাস” 

আবার এই অন্ধকারময় যুগ বাংলার সমাজ বিবর্তনের ত্বরান্বিত হওয়ার 
যুগ। তুকাী আক্রমণের অভিঘাতে উচ্চবর্ের ব্রাহ্মণ্য সমাজ নিয়বর্ণের সঙ্গে 
একই ভূমিতে এসে ফ্াঁড়িয়েছিল। নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার জন্য 
কেবলমাত্র হিন্দু পরিচয়ের ছত্রতলে াঁড়িয়ে সামাজিক প্রতিরোধ ব্যৃহ গড়ে 
তুলেছিল। এর ফল হুল দুই রকমের । প্রথমতঃ, আত্মরক্ষার তাগিদে দুইটি 
বর্ণ একত্রিত হওয়ার ফলে উভয়ের ভাব-ভাবনার সমীকরণ ঘটেছিল, লৌকিক 
দেবতার্দের আধাঁকরণ ঘটেছিল এবং নিম্নবর্ণের মানুষেরা নিজেদের মানমিকতা 
অন্ুধায়ী উচ্চ ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম, ংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। লোকজীবনের 
সঙ্গে সংযুক্তির ফলে বাংলার নিজন্ব লৌকিক ধর্মাখ্িত আখ্যাগ়িকাগুলে। 'মঙ্গল- 
কাব্য-রূপে বিকশিত হল, অপরদিকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগস্থাপিত 
হল অনুবাদ কাব্যের স্থত্র ধরে। এইটে হল প্রগতির দ্িক। দ্বিতীয়তঃ, 
প্রতিক্রিয়ার দিক হল ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি এদাসান্, গৌঁড়ামি জনিত 
বিমুখতা। 

এ ছাড়াও এই দেশে দীর্ঘ দিন বসবাসের ফলে, এদেশের মানুষের সঙ্গে 
সামাজিক আদান প্রদানের ফলে বিজেতারাও বাঙালী হয়ে পড়েছিলেন। 


বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন ১৭ 


অপরপক্ষে পূর্ব বাংলার বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেও মূলতঃ তাঁরা ছিলেন 
বাঙালী। এর ফলে বাঙালী সংস্কৃতি বিকাশের পথে, বিস্তারের পথে কোন 
বাধা রইল না। মুসলমান নবাবদ্দের পৃষ্ঠপোষকতায় তুকণী অভিষানের ছুশো 
বছর পর থেকে বাংলা সা'হত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। এইখানে মধ্যযুগের 
স্ছক্পাত।| এর আদি পর্বে আছে শ্রীকৃষ্ণকার্তন,। আমরা যে সমীকরণের 
কথ উল্লেখ করেছি তাঁর অস্ফুট প্রকাশ অবচেতনভাবে 'শ্রীরষ্ণকীর্তনে” দেখা ষায়। 
আদি পর্বে এইটেই স্বাভাবিক; পরিপূর্ণ সমীকরণে আরও সময় লেগেছিল। 
এর পূর্নায়ত রূপ দেখ] যাবে মঙ্গল কাব্যে, বৈষ্ণব কাব্যে, অন্থবাদ কাব্যে। একটু 
বিস্তুতকরে বল যেতে পারে, অভিজাত ও লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে ধীর লয়ে 
যে সমীকরণ অজ্ঞাতসাবে হয়ে আসছিল জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়, চণ্ডীদাসের 
ভাবসাধনায় তাই ত্বরান্বিত হয়েছে তৃকরশ আক্রমণের আভঘাতে । শু তাই নয়, 
নবীন জীবন চেতনা ও মূল্যবোধের ছার নিয়ান্্রত হয়ে মধ্যযুগের সাহিত্য গড়ে 
উঠেছে। এ মিলনাকাজ্ফার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার সাবিক জীবনাদর্শে উত্তরণ 
ঘটেছে ঠৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে। তাউ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে 
প্রাকৃচৈ তন্ত এবং পরটৈতন্ত যুগ বলে ছ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে। শ্রিকৃষ্ণকীর্তন, 
প্রাকূচৈতন্ত যুগের তোরণপথে দাড়িয়ে আছে। 


শ্রীরুষ্ণচকীর্তন আবিক্ষার ও নামকরণ £ 


বসন্তরঞ্রন রায় বিদ্বহল্লভ ১৩১৬ সালে বীকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের এক 
ভদ্রলোকের গোষালঘর থেকে শ্রীরুষ্ণকীর্তন, পু'থিটি উদ্ধার করেন। ১৩২৩ 
সালে তার সম্পাদনায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত 
হয়। শ্রীরুষ্ণকীর্তন” পৃথিটি আদ্যস্থ খণ্ডিত, ভিতরেও কয়েকটি পাভা নেই। 
ফলে গ্রন্থটির নাম কি ছিল জানা যায়নি। বসন্তরগ্তন বিদ্বদবল্লভ গ্রন্থটির 
বিষয়বস্তর উপর ভিত্তি করে শশ্রীকষ্খকীর্তন” নামকরণ করেছেন । তবে পরোক্ষ 
সাক্ষ্য-প্রমাণে জান! ধায় যে এই গ্রন্থটির নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব'। একটি 
তুলোট কাগজের রমিদে দেখা যাচ্ছে শ্রীকষ্ণ পঞ্চানন নামে কোন ব্যক্তি সন 
১০৮৯, ২১শে অগ্রহায়ণ, ৯৫ পৃঃ থেকে ১১৯ পৃষ্ঠা মোট ১৬ পৃষ্ঠা নিয়ে 
গিয়েছিলেন। এ রসিদ পু'থিটিকে 'শ্রীকচ সন্দর্ধ নামে অভিহিত করা 
হয়েছে । কাজেই মনে করা যেতে পারে এ সময় পর্যস্ত পুখিটির নামপত্রটি 
ছিল। পরে হারিয়ে গেছে। এ রসির্দে উল্লিখিত নাম থেকে পুথিটির নাম 


হওয়| উচিত "শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব| কিন্তু “শ্রকৃষ্ণকীর্তন' নাম গ্রন্থ প্রকাশের কাল 
খ্ 


১৮ বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


থেকে চালু থাকায় এখন সংস্কারে বসে গেছে এবং এ নামেই গ্রন্থটি গৃহীত 
হয়েছে। রঃ 


চণ্ডীদাস সমস্যা ও পুথি রচনাকাল £ 


“শীরুষ্ণকীত্তন” আবিষ্কারের পূর্বে বাংলা দেশের পাঠক চণ্তীদদাস বলতে 
একমাত্র পদাবলীর চণ্তীদানকে বুঝত। ্রিক্রষ্ণকীর্তনে'র আবিষার একাধিক 
চশ্ীদ্াসের অস্তিত্ব ঘোষণা করল। এখান থেকেই চণ্ডীদ্রান পমস্তার উৎপত্তি। 
কোনও কোনও সমালোচক একাধিক চণ্তীদাসের আবির্ভাব স্বীকার করেন না। 
তারা বলেন, যৌবনে চত্ীদাস রিরংসাতণ্র শ্রীকষ্ণকীর্তন” রচনা করেছিলেন এবং 
প্রোটকালে পদাবলী রচনা করেছিলেন। যুলতঃ কবি একজনই । সমস্যার 
এতটা সরলীকরণ যুক্তিনিষ্ঠ নয়। কারণ 'শ্রীকুষ্ণকীর্তন” এবং পদাবলীর ভাষার 
মধ্যে বিবর্তনজাত ব্যবধান রয়েছে, এছাভাও কবি-ভাবনা, মনন, কাহিনী 
পরিকল্পনা, আঙ্গিক ইত্যাদির ভিতরেও আকাশ-পাতাল গ্রভেদ আছে। 
ভাষাতাত্বিকেরা বিচার করে দেখেছেন শ্রীরুষ্ণকীর্তনে'র ভাষা আদি-মধ্য-যুগের 
বাংলা ভাঁষা। পদাব্লীর ভাষা তা নয়। পদ্দাবলীর ভাষা অনেকটা প্রাগ্রসর ৷ 
ভাষার বিবর্তনের কালে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে উত্তীর্ণ হতে ন্যুনতম 
পক্ষে ২০* বছর সময় লেগেছে । দ্বিতীয়তঃ পদাীবলীতে আছে পূর্ধরাগ, 
্রীরুষ্ণকীর্তনে' আছে পুবভোগ | পদাবলীর রাধা মহাভাব-স্বরূপিণী, 
“শ্রীরুষণকীর্তনে'র রাধা মানবী-মৃতি | পদাবলী অপ্যাত্স-রাগ-রঞ্চিত, শ্রীরুষ্ণকীর্তন' 
লৌকিক রসসিক্ত। এর উপর অধ্যাত্মব্যঞ্নার আরোপ ঘটেছে শ্রচৈতন্যের 
আম্বাদনের সুত্র ধরে। জরদেব, বিদ্যাপতত সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা ষেতে 
পারে। কাজেই এইটে স্থির সিদ্ধান্ত যে “শ্রীরুষ্ণকতন” এবং পদদাবলীর চণ্ডীদাস 
ভিন্ন ব্যক্তি। ভাষাতাত্বক বিচারে এবং রলরুচির ধিচারে মোটামুটিভাবে 
বল! যেতে পারে বড়ু চণ্তীদ্দাপ পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের কবি এবং 
প্রাকৃচৈতন্ যুগের কৰি । 


কাব্য পরিচয় 21 


প্রীরুষ্ণকীর্তন” কাব্যটির কৰি বড়, চণ্তীদাস। কাব্যটি আদ্যন্ত খণ্ডিত, 
ভিত্ররেও কয়েকটি পাতা নেই । পুখিতে তিন ধরণের হশ্তলিপি পাওয়া যায়। 
এই কাব্যের ব্ষিয়বন্্ কৃষ্ণলীল1। যদিও কংসের বধের নিমিত্ত কৃষ্ণের মত্যধামে 
অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ-পর্বস্তই | আসলে কাব্যে 


বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন্‌ ১৯ 


কৃষ্ণের সম্তোগ-লীলার বর্ণনাই কবির উপজীব্য । কৃষ্ণের সম্ভোগের পোষ্টাই-এর 
জন্য লক্ষী রাধা রূপে মর্তাধামে দেবতাদের অন্তরোধে অবতীর্ণ হয়েছেন--প্রথম 
খণ্ডে রয়েছে এই কাহিনী । পরবর্তী বারোটি খণ্ডে কষ্ণলীল। বণিত হয়েছে । 
এই কাব্যে তেরটি খণ্ড আছে--জন্মথণ্ড, তাশ্বলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, 
ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বুন্দাবনথণ্ড, কাঁলীয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখগ্, 
বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ | বিভিন্ন খণ্ডের নামকরণ সেই খণ্ডের কাহিনীর সঙে 
বেশ মানানসই হয়েছে । উল্লিখিত তেরটি খণ্ডের মধ্যে কাব্যোত্কর্ষের বিচারে 
বংশীথগ্ড ও রাধাবিরহ শ্রেষ্ঠ। বড়, চত্তীদাস প্রচলিত লোকগাথা এবং 
পুরাণকাহিনীর সমবায়ে কাব্যটি রচনা করেছেন। এই কাব্যের যুল বক্তব্য হল, 
ছলে-নলে-কৌশলে কুষ্ণ কর্তৃক রাধার দ্েহভোগের আয়োজন, তারপর ধারে 
ধীরে বাধার কষ্প্রাণ হয়ে উঠবার মুখে রাধাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের মথুরা 
যা! এবং রাধার বিরহ বর্ণনা । বাধারৃষ্জের কাহিনী বিবৃত করবার কৌশল 
হিসেবে নাট্য, গীতি এবং বিবৃতির আশ্রয় নিয়েছেন কবি বড়, চণ্ডীদাস। 


কাঁব্যবিচার ও সাহিত্য মূল্য £ 


শ্রীতষ্ণকীর্তন? কাব্যে চরিত্র আছে ছয়টি__রাঁধা, কুষঃ, বডাই, ঘশোদা, 
বলরাম ও নারদ। এদের মধ্যে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই প্রধান। যশোদা, 
বলরাম, বভাই রাঁধাকৃষজের লীলার সহায়ক পটভূমিক1 রচন! করেছেন । নারদেের 
ভিতর দিয়ে স্থুল হাশ্যরস পরিবেশন করেছেন কবি। ষশোদী, বলরাম ও বড়াই- 
এর মধ্যে বড়াই-এর তৃুমিকা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ । বড়াই রাধা ও কৃষ্ণের 
মিলনের প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছে। বড়াই চরিত্রের পরিকল্পনায় কবি 
বাৎ্শ্তায়নের কামস্থত্রের তাত্বিকতার দ্বারা এবং দামোদর গুথের “কুট্টিণীমতম্ঃ 
জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্বাকরে'র কুট্রিণী চরিত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকলেও 
বড়াই পুরোপুরি কুট্রিণী নয়__তার ভিতরে মানবিক গুণ রয়েছে। বড়, 
চণ্তীদ্দাসের কৃষ্ণ “মধুর-লীলা-বিলালী শ্ামরায়” নয়-_দেহমনে সুস্থ স্বাস্থ্যবান, 
রূপলোলুপ, অমাজিত গ্রাম্য যুবক। এই চরিত্রের 4578191০ ক্রমপরিণতি 
নাই--চরিত্রে মাধুর্ধ, সৌকুমার্য নাই। তবে কৃষ্ণের স্থল গৌয়া্তুমির 
পরিপ্রেক্ষিতে রাধার চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । এইখানেই তার সার্থকতা । 
রাধা চরিত্র পরিকল্পনায় কবির প্রতিভা! তৃঙ্গ স্পর্শ করেছে । কবি ঘটনার ঘাতে- 
ংঘাতে, দেহ ও মনের দোটানায় অত্যন্ত নিপুণভাবে পড়তে পড়তে রাধার 
চরিত্রের ষে ক্রমপরিণতি দেখিয়েছেন তা একালের উপন্তাসিকেরও ঈর্যার বন্ধ । 


২৯ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


বড়ুর রাধা পদাবলীর “মহাভাব-স্বরূপিণী রাঁধা-ঠাকুরাণী” নয়__কোনও ভাব 
নিধাস নয়__রক্তমাংসে সজীব, প্রাণোত্তাপে চঞ্চলা, বাক্য-কুশল। বাস্তব চরিত্রঃ 
মনে হয়, পায়ে কাটা ফুটলে রক্ত ফেটে পড়বে । চরিত্র, স্ট্টিতে কবি বস্তনিষ্ঠ 
দৃষ্টির অনুদরণ করেছেন। তাই রাধার মর্মবেদ্না ষেখানে লিরিক উচ্ছ্বাসে ফেটে 
পড়েছে দেখানেও তা রাধার বেন! হয়ে ফুটেছে । রাধাকষেের রূপ বর্ণনাতেও 
কবি তাদের চোখ দিয়ে দেখেছেন পরস্পরের রূপজৌলুসকে । চরিত্রকার 
হিসেবে বড়,র কৃতিত্ব প্রশংসার ধোগ্য। কবি একই সঙ্গে রাধা ও কৃষকের 
মুখোস পরেছেন। 

শ্রীকষ্ণকীর্তনে'র কাহিনীটি রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই-এর সংলাপের ভিতর দিয়ে 
অগ্রসর হয়েছে । মাঝে মধ্যে কাহিনীর ষোগস্থত্র রক্ষা করেছে বিবৃতি এবং 
গভীর হাদয়-ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি আশ্রয় নিয়েছেন গীতির | কাজেই দেখা 
যাচ্ছে কাব্যে গীতি, নাট্য এবং বিবৃতির সমন্বয় ঘটেছে এবং সমন্বয্ন কৌশলে 
কাব্যটি হয়েছে জীবনঘনিষ্ঠ। কারণ জীবনে এ তিনটির সমস্বয্ন মাত্রাভেদে 
রয়েছে । এ তিনটি গুণের সমন্বয় কাব্যে ঘটেছে বলে কাব্যটিকে “গীতিনাট্য 
শ্রেণীর গীতিকাব্য” বলে অভিহিত করা হয়েছে । 

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ পরিহাসের সুক্মতা তেমন দেখা যায় না। 
সে ক্ষেত্রে “শ্রীকুষ্ণকীর্তনে” রাধারুষ্ের উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতরে ব্যঙগবিদ্রূপের 
তির্যকতা৷ অবশ্ঠই লক্ষ্য করবার মতো । এই ধারা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রে দেখা 
ষাবে। চত্তীদ্বাসের কৃতিত্ব এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, ব্যঙ্গবিদ্রপ নাগরধর্মী 
এবং এর মূলে থাকে অসঙ্গতিজনিত বুদ্ধিবিলাস। ভারতচন্দ্রের পরিবেশ 
নাগরধর্মী ছিল এবং ব্যঙ্গবিদ্রপের সহায়তা করেছিল। চণ্তীদাস গ্রামীণ 
পরিবেশের ভিতরে থেকেও ব্যঙ্গবিদ্রেপের রৌদ্রজ্জল আবহাওয়! স্ষ্টি করেছেন। 
এইখানে কবির কৃতিত্ব । 

এই কাব্যে উপম1, অলংকার-বৈচিত্র্য এবং তার প্রয়োগ-কুশলতা। কবিশক্তির 
নিদশন | বিশেষ নায়ক-নায়িকার কলহ, মন-মেজাজের উত্তাপ, দৃঢ় অসম্মতি, 
প্রেমের আত্মনিবেদন ইত্যাদির বূপায়ণে কবি চলমান প্রত্যক্ষ-গোচর জীবনধার! 
থেকে উপমা চয়ন করে প্রয়োগ কুশনতার গুণে কাব্য-গুণোপেত করে তুলেছেন । 
পক্ষান্তরে প্রারুত জীবন-সংসক্তি এবং জীবন-সম্তোগের নবরীতি বাংল! কাব্যকে 
সংস্কত কাব্যের উপবিভাগ থেকে মুক্ত করে হ্বাধীন মর্যাদায় গ্রতিঠিত করেছে। 
ছন্দের বিচারে দেখা যাবে পয়ার, ভ্রিপদদী ছাড়াও অনেক নতুন ছন্দের প্রয়োগ 
করেছেন কবি। বৈষ্ণব পদাঁবলীতে এ ছন্দ পরিমাজিত হয়ে পরিণত বূপ লাভ 
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করেছে। এই কাব্যের ভাষা আদি-মধ্য-যুগের বাংলা ভাষা । চর্যাপদের 
তুলনায় একটু বেশি সংস্কৃতাগসারী। বোধ হয় এইটে পৌরাণিক চেতনার 
ফলশ্রুতি। 

শ্রুষ্ককীর্তন” কাব্যে অধ্যাত্বরূপক ব্যঞ্তন! ছিল না-তবে এই কথা বলা 
অসঙ্গত হবে না যে, ভারখণড, ছত্রধণ্, নৌকাখণ, দানখণ্ডে নায়িকার ছলাকলা, 
নায়কের উতপীড়নযূলতার অন্তরালে পরস্পরের মিলনোত্কগার যে গ্রচ্ছন্ 
প্রেরণা ছিল তাই পরবর্তী অভিসার়ের পদে উপরকার আবরণ সরিয়ে গ্রবল 
হদয়োচ্ছ্বাসে প্রাকৃতিক দুর্ধোগের পটতৃমিকায় প্রেম নাধনার ঢুরহতায় 
রূপান্তরিত হয়েছে। কাম এবং প্রেম একই বুত্তির দুই রপ। কাম বিবতিত 
এবং উহ্নতিত হয়ে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এইটে জীবনের ধর্ম । এই কাব্যের 
বংশীথ্ড এবং রাঁধাবিরহে তার গ্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। এইটি পরে বৈষ্ণব 
পদাবলীতে পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে । এইখানে রৃষ্ণকীর্তনেয় সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যের 
এরতিহামিক যোগ। বড়ুর কাব্যের ইজিত পরবর্তী কাব্যে পূর্ণতা৷ লাভ করেছে, 
এইখানে এই কাব্যের অনন্ততা। 


$ তৃতায় অধ্যায় গ 
হর্ছতশক্গান্য 
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ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,_“বাংলাদেশের ইতিহাসের পষ্ঠায় প্রথম 
আলোকরশ্মি পডতে সুরু হয়েছে উত্তর-পশ্চিম থেকে আর্ধদের আগমনের ও 
বসতি স্থাপনের পর হতে। তার পূর্বে এদেশে দ্রাবিড়, মোঙ্গল, কোল প্রভৃতি 
যে সব অনার্ধ জাতির বাস ছিল, তার্দের অন্তিত্ব সম্বন্ধে ইসারা পাই শুধু 
কতকগুলি স্থানের নাম এবং কয়েকটি চলিত শবে ।” এর থেকে বোঝা ষায় 
এদেশে আর্ধ-সভ্যতা বিশ্তারের আগে যার] ছিল তার] নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, 
ধ্যান-ধাঁরণ। অন্ুষায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। অনার্ধ সংস্কৃতিতে লৌকিক 
দেব-দেবীর সংখ্যাও কম নয়। এই দেবদেবীর মহিম! কীতিত হয়েছে পাচালী 
গানে। আর্ধসভ্যতার চাপে পড়ে তা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, কিন্তু লু্ধ 
হয়ে যায় নি। এই রকম অনুমান করা যেতে পারে। এ পাঁচালী 
কাব্যের ভিতরে আজকের মঙলকাব্যের বীজ নিহিত ছিল। তুকা আক্রমণের 
প্রবল অভিঘাত্তে আর্ধ-অনার্ধ যখন পরস্পরের নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিল 
তখন দ্রুতগতিতে উভয় সংস্কৃতির সমীকরণ ঘটতে থাকে । এমত সময় 
অনার্ধ লৌকিক দেবতাদের আধাঁকরণ ঘটে। আর্ধেতর দেবদেবীর! এই সময় 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তবে এ প্রতিষ্ঠ। বড়ো সহজে ঘটেনি-_ অনেক বিরোধ 
সংঘাতের ভিতর দিয়ে তীর! সাবিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এদের 
প্রতিষ্ঠা লাভের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্য বাঁ বলা যেতে পারে 
পাঁচালী কাব্যগুলে। গোত্রান্তরিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে। এই প্রসঙ্গে পুরাণ 
কাব্যের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যোগাযোগের কথা ম্মরণ করা যেতে পারে। 
আর্ধেতর দেবতাদের আধাঁকরণের আকাজ্ষা থেকে পুরাণ-সাহিত্যের 
উদ্ভব ঘটেছিল। মঙ্গলকাব্যেও একই উদ্দেশ্ের অন্থুবর্তন ঘটেছে। কাজেই 
পুরাণ-সাহিত্যের কাঠামোতে বিষয়বস্তরকে বিন্য্প করবার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক- 
ভাবেই এসেছে । এরই ফলে মঙ্গলকাব্যের সংস্কারগত রূপাঙ্গিক গড়ে উঠেছে। 
অবশ্য পুরাণকার এবং মঙ্গলকাব্যের কবিদের কবি-অভিজ্ঞতার (০৪০৫০- 
€:961120০০ ) মধ্যে পার্থক্য হল গোড়াঘে ধা। যদিও লক্ষ্য করি উভয়ক্ষেজে 
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কোন একটি আখ্যানকে অবলম্বন করে দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। 
দেবতাকে সমাজে প্রতিষ্টা দেওয়] হয়। পুরাণে দেবতার প্রতিষ্ঠালাভের মুখে 
কোন বাধা নেই-কোন চ্যালেঞ্চের মুখোমুখি তাকে হতে হয় না। মঙ্গল- 
কাব্যে দেখি কোন একজন স্বর্গবাপী মানবদেহ ধারণ করে মত্যে আসেন 
কোন একটি বিশেষ দেবতার পুজা প্রচার করবার উদ্দেশ্তে । তাকে চ্যালেগ্ডের 
সম্মুখীন হতে হয়, নানা বাধা-বিরোধ অতিক্রম করে দেবতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা 
করতে হয়। ফলে কাব্যে নাটকীয় “টেনশন? সি হয়। পুরাণে এমন অবকাশ 
নেই। যেহেতু পুরাণের সঙ্গে মর্তাজীবনের ফোগ যৎসামান্ত এবং মঙলকাব্যের 
সে পাঁথিব জীবনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ তাই মঙ্গলকাব্যের [7010091) 10621656 
অনেক বেশি। 

ছিতীয় কথা, পুরাণ অর্গ, প্রতি সর্গে বিভক্ত । এতে স্ষ্টিততব, প্রজাস্থটি, 
রাজবংশ বা ঝষবংশের বংশ পরিচয়, তাদের কার্যাবলী, মন্বম্তর বণিত হয়। 
মঙ্গলকাব্যে দেখি সর্গ এবং প্রতি সর্গ খণ্ডে রূপাস্তরিত হয়েছে। দেবখণ্ডে, 
স্বষ্টিতত্ব ব্যাখ্য।, দেবতার মাহাত্মা কীর্তনাদি পুরাণান্থুগ। 'নরখণ্ডে অভিশঞ্ড 
স্বর্গচাত দম্পতির উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা প্রচার কাহিনী বিবৃত হয়। নরথণ্ডের 
মানাবক আবেদন এর কাব্যোত্কর্ষের কারণ। দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের মধ্যে 
নাডির সম্পর্ক নেই_-যেন আলগাভাবে জোড়া । মরখণ্ডেব কাব্যিক আবে্দেন 
পুরাণ থেকে মঙ্গলকাব্যকে আলাদ। করে দিয়েছে, অর্থাৎ ছুটি এক গোত্রের নয়। 
মঙ্গলকাব্য হয়েছে মূলতঃ মানুষের কাহিনী, পুরাণ নিছক দেবতার ন্াহিনী। 
কাজেই মঙ্গলকাব্যের আদল পুরাণের অনুরূপ হলেও কবি অভিজ্ঞতার ফারাকের 
জন্যে একটা শ্বতন্ত্র শিল্পগোত্র-গড়ে উঠেছে । 
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বাস্তব পরিবেশ ঘখন মান্তষের বোধ-বুদ্ধির অতীত শক্তিরূপে তাকে গ্রাম 
করতে উদ্যত হয় তখন আত্মরক্ষার তাগাদায় মানসিক বিপর্যয়ের হাত থেকে 
রক্ষা পাওয়ার আকাজ্জায় শেষ আশ্রয় হিসেবে মানুষ অলৌকিকতার শরণাপন্ন 
হয়| এই রকমের একট] মানসিক অবস্থায় ভয়ার্ত মানুষ রক্ষাকত্রী শক্কি- 
দেবতার কল্পনা করে তার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে থাকে । মানুষের এই অপরিণত 
কল্পনা থেকে শক্তিদেবতার উদ্ভব ঘটেছে। বহু পরবর্তীকালে তার উপর 
দার্শনিকতার আরোপ ঘটেছে, শক্তিময়ী দেবী অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত হয়ে উঠেছেন। 
ভুকশ আক্রমণের গ্রচণ্ড অভিভবে আত্মশক্তিতে আস্থাহীন বাঙালী উচ্চ এবং 


২৫ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


নিম্ববর্ণ নিবিশেষে দৈবীশক্তির হারস্থ হয়ে তার সন্তষ্টি বিধানের ছারা সংকট 
অতিক্রম করতে চেয়েছিল । এরই সাহিত্যিক অভিব্যক্তি মঙ্গলকাব্য। কাজেই 
বলা ঘেতে পারে মঙ্গলকাব্য বুদ্ধিভীরু পরিবেশে রচিত সাহিত্য । যে সকল 
দেবতাদের মহিমা-কীর্তন করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান 
হলেন-_মনসাঁ, চণ্ডী, অন্গদী এবং ধর্মঠাকুর। এদের মধ্যে ধর্মঠাকুর ছাড়া 
আর সকলে স্ত্রীদেবতা। | স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য অনার্ধ-প্রভাবের ফল। বৈদিক 
ধর্মে শ্ত্রীদেবতার উল্লেখ থাকলেও তাদের স্থান গৌণ। আবার ভন্ত্রশান্দে 
স্বীর্দেবতার প্রাধান্য | বাংলাদেশ তস্ত্রের পীঠস্থান। কাজেই নারীদেবতার 
প্রাধান্য শ্বাভাবিক | এই বস্তটি অনার্ধ-সংস্কৃতি থেকে এসে থাকলেও আর্ষ- 
সংস্কৃতির প্রভাবে তার পরিমার্জন! ঘটেছে এবং মাত-প্রধান বাঙালী-সমাজের 
সঙ্গে সামগ্ুস্ত বিধানের ফলে সাধিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং পৃঙ্জালোলুপ, 
খামখেয়ালীপনার পর্যায় থেকে স্তুয়মানা মহামায়ায় রূপাস্তরিত হয়ে উচ্চতর 
দাশানক মনন এবং অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত হয়ে উঠেছে । 


কাব্যের নামকরণ £ 


কাব্যের সঙ্গে “মঙ্গল” কথাটির সংযুক্তি মঙ্গলকাব্যের অভিধা নয়। তাই 
ধ্দি হত “চৈতন্যযল' মঙ্গলকাবোর গোঠীতৃক্ত হত। কিন্তু তা হয়নি। 
মঙ্গলকাব্য নামকরণের কারণ নির্ণয় করেছেন পণ্ডিতের এইভাবে ;--0১) যে 
কাব্য ঘরে রাখলে, পাঠ করলে, পাঠ শ্রবণ করলে অশেষ মঙ্গল সাধিত হয় 
তাই মঙ্গলকাবা | (২) ষেকাব্য এক মঙ্গলসার থেকে স্থরু করে আরেক 
মঙ্গলবার পর্যস্ত পাঠ করা হয় তাই মঙ্গলকাব্য। (৩) “মঙ্গল” কথাটির হিন্দী 
অর্থ “ষাত্রা1” বা মেলা, । গায়েনরা ষে কাব্য মেলায় মেলায় গান করে বেড়ান 
তাই মঙ্গলকাব্য। আমাদের মনে হয় প্রথম মতটি গ্রহণযোগ্য । কারণ এ& 
মনোভাবের ভিতরে তৎকালীন যুগমনের অন্ধ ভক্তি-প্রবণতার সায় রয়েছে । 


মঙগলকাব্যের বৈশিষ্ট্য ঃ 


মঙ্গলকাব্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যাঁ এই কাব্যগুলোকে অন্যান্য কাহিনী 
কাব্য থেকে পৃথক করে দিয়েছে। আর এই বৈশিঙ্য, কাব্যরচনার বিশিষ্ট 
ঢটঙের সংক্কারগত প্রথা (00019613610) থেকে গভে উঠেছে । মঙগলকাঁব্যের 
বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বিবুত কর! গেল । 

মজলকাব্য চারটি খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে যে দেবতার পূজা গ্রচায় 


মঙগলকাব্য ' ২৫ 


কর] হবে তার পক্ষের এবং বিপক্ষের দেবদেবীর বন্দনা । ছ্িতীয় খণ্ডে গ্রন্থরচনার 
কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়| এই অংশে কবির আত্মপরিচয় থাকে । গ্রস্থরচনার 
কারণ হিসেবে কবিরা সকলেই দেবাদেশ বা ম্বপ্লাদেশের দোহাই দিয়েছেন। 
এমন কি কোঁনও কোনও কবি পূর্বহ্ুরীর প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। যেমন 
মনসামজলের বিজয়গ্রপ্ত কানা হরিদত্তের নিন্দা করেছেন এবং শ্বপ্লাদেশের 
লাফাই গেয়েছেন নিন্দার সমর্থনে । দৈবাদেশ বা শ্বপ্লাদেশের দোহাই দেওয়ার 
উদ্দেশ্য ছিল অলৌকিকতায় বিশ্বাসী শ্রোতাদের শ্রদ্ধ৷ দাবি করাঁ। পরে এইটে 
প্রথায় দাড়িয়ে যায়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম অন্্দামজলের কবি ভারতচন্দ্র। 
তিনি রাজারদ্দেশে কাব্যরচনা করেছেন । 

তৃতীয় খণ্ডকে বলা হয় 'দেবখণ্ড | এই খঙ্জে পরাণাহছগ পশ্থায় অনার্ধ 
লৌকিক দেবতাকে আর্ধদেবতান্লভ আভিজাত্যে উন্নীত করা হয়। 
ক্য্টিতত্বের ব্যাখ্যা, দক্ষের শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের কন্যারূপে 
নবজন্ম, মদনভন্ম, উমার তপশ্য1, গৌরীর বিয়ে, হরগোরীর দাম্পত্য কলহ, 
শিবের গৃহত্যাগ ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়। এই অংশে লক্ষ্য করবার বিষয় হল 
শিবের গ্রাধান্ত, লৌকিক এবং আর্ধসংস্কৃতির সমীকরণ-গ্রচেষ্টা । রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন,__আর্ধেতর দেবতার প্রতিষ্ঠা বডে! সহজে হয় নি__গ্রবল বিরোধ 
সংঘাতের ভিতর দিয়ে গ্রতিষ্ঠ। লাভ ঘটেছে। দক্ষের শিবনিন্দায় আর্যসমাজের 
মনোভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে । দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করে শোণিতাক্ত অপবিভ্ত্র 
ঘজ্ঞবেদীর উপর শ্বশানেশ্বর গায়ের জোরে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছেন । 
এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তখন সমাজ গঠনে নানা জাতের 
বিসদ্বশ চিস্তা-সাধনার বিরোধ-সমম্বয়ের প্রচেষ্টা চলছিল । দ্বিতীয়তঃ লক্ষণীয় 
হল, কবির] লৌকিক রুচি-বিশ্বাসের উপরে উঠতে পারেন নি বলে মঙ্জলকাব্যে 
উদ্ভট কল্পনার পূজাবিধির সমাবেশ ঘটেছে । তৃতীয়তঃ ধর্মমঙ্গল” কাব্যে বিষয়- 
বস্তুর বিন্তানে ঈষৎ ব্যতিক্রম রয়েছে । কিন্তু তার দ্বারা কাব্যের গোত্রগত 
পরিচয়ের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। 

চতুর্থ খণ্ডটি হল “'নরখণ্ডত | এইটি নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ খণ্ড । এখানে দেখানো! 
হয় কোন স্বগদম্পতি শাপভ্র্ই হয়ে মত্যে এসেছেন উদ্দিষ্ট দেবতার পুজা 
গ্রচারের জন্য এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ির পরে লীলা সংবরণ করে স্বর্গে ফিরে 
গেছেন। নরখণ্ডটি জীবন রসসিক্ত। এই খণ্ডের নানা আলৌকিকতার 
ফাকফোকর দিয়ে বাস্তব জীবন উকিঝু'কি মারে ; মানবীয় আশা-আকাজ্ফা, 
আনন্দ-বেদনার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। বারমাশ্যা, নায়কের সঙ্গে তুলনা! 


হ্৬ বাংল] সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


করে রমণীদের শ্ব স্ব পতিনিন্দা, কীচলি নির্মাণ, চৌতিশা এই খণ্ডের বর্ণনীয় 
বিষয়। এইগুলো! ধীরে ধীরে প্রথায় ধাঁভিয়ে গিয়েছিল । একটি বিষয় 
এখানে উল্লেখ করতেই হবে। এই খণ্ডের “চৌতিশা) (বিপদ গ্রন্থ নায়কের 
চৌব্রিশ অক্ষরে বিপছুদ্ধারের কামনায় দেবতার স্তব) পরবর্তীকালে পাখিৰ 
আকাক্ষা বিযুক্ত হযে নিঃসত আত্মনিবেদনে বপাস্তরিত হয়েছে শাক্ত 
পদ্দাবলীতে । এতিহাসিক বিবর্তনজাত যোগটুকু মনে রাখবার মতো। 
মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এই কাব্যের ভাবগত এক্যের দিকটি সামান্তয 
আলোচন| করা যেতে পারে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বিশেষ বিশেষ 
দেবদেবীর মাহাত্মযকীর্তন এবং পুঁজাপ্রচার এর উপজীব্য । এবং এটাও লক্ষ্য 
করেছি যে জাতির মনন্তাত্বিক দুর্বলতার স্থযোঁগে অনার্ধ স্ত্রীদেবতার! পূজার 
বেদী গায়ের জোরে দুখল করেছেন। এই সব দেবদেবীর চরিত্রগত এক্য 
মঙ্গলকাবোর গোত্রপরিচয়কে আরও সুনিদিষ্ট করে দিয়েছে । মঙ্গলকাব্যের 
দেবীর] সকলেই খাম-খেয়ালী, ভ্রুরকর্মী, পূজালোলুপা | এদের ক্রিয়াকলাপ, 
গতিবিধি কোনও ন্ঠায়শাস্ত্রের, ধর্মশাঙ্জের বিধান মেনে চলে না। শ্বৈরাচারী 
দেবীর নিছক গায়ের জোরে নিজেদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এদের 
প্রসন্দতার জন্য কোনও সাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষার দরকার হয় না-কেবলমাক্র 
করজোডে তার বশ্বতা স্বীকার করতে হবে। আবার সেখানে পান থেকে চুণ 
খসলে কঠোর শান্তি পেতে হবে | দেবীরা অকারণে কারও প্রতি প্রসন্ন, কারও 
প্রতি কুপিতা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন নবাব-বাদশার অকারণ প্রস্গতায় 
কেউ উজীর হচ্ছিলেন এবং ক্রোধে কেউ ফকির হচ্ছিলেন তেমনই অরাজকতা 
চলেছিল অধ্যাত্মরাজ্যেও | অবশ্য এই মন্তব্য “মনসামঙগল”-এর দেবীর সম্পকে 
হৃতট। প্রযোজ্য ততটা নয় চণ্ডীমঙজল, অন্নদামঙ্গল এবং পরটৈতন্য মনসাঁঘঙ্গল 
কাব্যের দেবতার্দের সম্পর্কে । কারণ হল, মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বসবাসের 
ফলে তাদের সঙ্গে মানষের সম্পর্ক কিছুট। হদ্য হয়ে উঠেছিল, সমাজের ত্বীরূতি 
নবাগত দেবতারা পেতে স্তর করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ঠতন্য-প্রেমধর্মের 
প্রভাবে উগ্রচণ্ডা দেবী শাস্ত হয়ে এসেছিলেন। তাই চণ্ডী এবং অন্গদা 
জীবধাত্রী এবং অন্্াত্রী রূপে বিবতিত হয়েছেন। ধর্মমঙগল কাব্যের দেবতা 
এই ব্যাপারে কিছুট৷ নিস্পৃহ । তাই সেখানকার কাছিনীতে দেব-মানুষের 
প্রবল বিরোধ নেই, মনসার মতে অতন্দ্র প্রতিহিংসাপরায়ণত1 ধর্মঠাকুরের 
চরিত্রকে কলঙ্কিত করে নি। মোটের উপর বল! যেতে পারে নারী-দেবতার। 
অনার্ধসস্তৃতা হলেও কালের বিবর্তনের সে সঙ্গে বৈদিক তন্ত্রের সঙ্গে মিশ্রণ 


মঙগলকাব্য ২* 


প্রক্রিয়ার স্প্রে মাতৃপ্রধান বাঙালী জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন এবং 
নাধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আজ শক্তিদেবত। মহামায়া! রূপে বাঙালীর 
কাছে তুয়মান। ও সম্পুজিতা। 

এখন আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি ষে, দেবতার মাহাত্মযকীর্তন প্রাথমিক 
ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বিশেষের সম্পদ ছিল; তাই নান কার্ধকারণ ও ঘটন৷ পরম্পরার 
স্তর বেয়ে সার্বজনীনতা লাভ করে বাংলার জাতীয়কাব্যে রূপাস্তরিত হয়েছে। 


(ক) আনঙলাহ্মজল স্চাব্্য 


মনসাদেবীর উদ্ভব £ 


মঙ্গলকাব্যগোর্ঠীর মধ্যে মনসামঙ্গজল কাব্যের আবির্ভাৰ গ্রাচীনতর বলে 
অন্মান করা যেতে পারে। মনসা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পূর্ববঙ্গে মনসা 
পন্ম। নামে অভিহিত এবং মনসামঙ্গল পূর্ববঙ্গে পন্মপুরাণ নামে সমধিক পরিচিত। 
সপসস্কুল দেশে সর্পভীতি থেকে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা এবং তার 
তুষ্টিবিধানের জন্য পূজা করবার রীতি-পদ্ধতি প্রাগার্ধ যুগ থেকে চলে আসছে। 
এই দেবীর পুজা উপচারবহল এবং আড়ম্বরপূর্ণ ; এবং সারা ভারতবর্ষে তার 
পূজার প্রচলন ছিল। পরবরতীকালে আর্ধসম্প্রদায় আর্ধেতর দেবীকে ম্বীরৃতি 
দেন। তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দেইটি হল এই ষে, 
সারাদেশে মনসা পৃজার প্রচলন ছিল ঠিকই কিন্তু তার মৃতি কল্পনায় বিভিন্নতা 
দেখা যায়। উত্তর ও মধ্য ভারতে নাগরাজ বাস্থকি ও তার সরীস্থপ মৃতি 
পুজিতা। দক্ষিণ ভারতে জীবস্ত সর্পপূজার প্রচলন দেখা যায়, বাংলাদেশে 
সর্পদেবভার মাতৃকা-যূতির কল্পনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য 
এইখানেই | 


মনসার চরিত্র কল্পনায় পন্য ও সমাজ মন ঃ 


আমরা পূর্বেই বলেছি, প্রাগার্য যুগে সর্পভীতি থেকে মনস। পুজার উত্তব। 
আদিম মানুষের ভীতিবোধ থেকেই ভক্তির উত্তব। সর্পের অধিষ্ঠাতী দেবতার 


২৮ বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


চরিত্রেও সর্পন্থলভ নীচতা, হিংশ্রতা, অকারণে আক্রমণ স্পৃহা, রহস্তময় গোপস 
চলাফের! লক্ষ্য করা ঘাঁয়। মনন ষে হীন চক্রান্ত, কর প্রতিহিংসা-পরায়ণতার 
পথে পুজা আদায় করেছেন, দেবমণ্ডপীতে আসন সংগ্রহ করেছেন, তাকে 
ধর্মবুদ্ধি দিয়ে সমর্থন করা যায় না। মনসার উপর দেবমর্যাদার আরোপের 
পিছনে বুদ্ধিভীরু মাশুষের প্রতিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা, অনির্দেশ্তঠ ভীতিবোধ থেকে 
আত্মরক্ষার প্রেরণ সমধিক ক্রিয়াশীল। ভক্তির বিশুদ্ধ কাঞ্চন এখানে নেই-_ 
ভীতির খাদ মিশ্রিত হয়ে তা” মনসাকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । 

মনসামজল কাব্য পাঠে আমাদের এই ধারণাই হয় ঘে, মনসার দেব 
একমাত্র অপ্রতিহত শক্তির প্রকাশেই প্রতিষ্ঠিত এবং এই শক্তি হ্ায়ের নয়, 
ধর্মের নয়। এই কাব্যের দেবচরিত্রের হীন কল্পনা থেকে সেদিনকার সমাজের 
অধোগতি, আত্মশক্তিতে আস্থাহীনতা পক্ষান্তরে দৈবাগগ্রহে একাস্ত 
নির্ভরশীলতার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । এর ভিতর দিয়ে কালের নিরিখে 
এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে ষে, তৃকাঁশক্তির কাছে পরাভব এই বোধকে 
আরও ঘনীত্বত করে তুলেছিল। ফলে বিদেশী শক্তির মন জুগিয়ে জীবনের 
নিরাপত্তা খুজে পেতে চেয়েছিল মান্ষ। পক্ষান্থরে বলা ষেতে পারে জাতীয় 
চরিত্রের অধোগতির ফলে তুকা-বিজয় এত সহজ হয়েছিল। 


মনসামজল কাব্যের প্রীচীনতা ও সৃষ্টি £ 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,__“গুরাতনকে নৃতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া 
দেখাইলেই সমস্থ দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশন্ত করিয়। দেখিয় 
আনন্দলাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও একটা পর্ব 
ষেন অগ্রনর হইয়া ষাঁয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীঃ ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস 
প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অনদ্বামঙগল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য ; তাহ। 
বাংলার ছোট ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাধিবার প্রয়াস। এমনি 
করিয়া একটা! বড়ে। জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়৷ দিয়! পল্লীসাহিত্য 
ফুলধর। হইলেই ফুলের পাপড়িগুলির মতো ঝরিয়! পড়িয়া ফায়।” রবীন্দ্রনাথ 
মঙজলকাঁব্যের পরিণতির শুর নির্দেশ করেছেন। “পলীসাহিত্য” বলতে তিনি 
ব্রতকথা, পাঁচালীর ইঙ্গিত করেছেন। যদিও মঙগলকাব্যের সন্ধান পঞ্চদশ 
শতাব্দী থেকে পাওয়া যায় তবুও অনুমান করতে বাধা নেই যে তারও ছুই-তিন 
শতাব্দী পূর্ব থেকেই এই কাব্যের অস্তিত্ব ছিল। এইরূপ অন্থমান করবার 
কারণ হল এই যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রা মশসকাব্যগুলোর আখ্যান- 


মঙ্লকাব্য ২৪ 


বস্তর মধ্যে মৌলিক এঁক্য রয়েছে । মঙ্গলকাব্যের ব্যাপক প্রচার এবং জনপ্রিয়তা 
নিশ্চয়ই দীর্ঘদিনের কাব্যাম্ুশীলনের ফল। অবশ্য যেভাবে আজ আমরা 
মঙ্গলকাব্যকে দেখছি এইরূপে তা ছিল না। তখন ব্রতকথা এবং পাচালীর 
রূপে তা ছড়িয়ে ছিল। হরিদত্ত, কেতকার্দাসের কাব্যের কাহিনী-বিস্তাসে 
তার ইঙ্গিত !পাওয়। যায়। সম্ভবতঃ আদি কবি হরিদত্তের কাব্যের পাচালী- 
ধমিতার জন্য তিনি কারও কারও নিন্দাভাজন হয়েছেন। পরবর্তীকালের 
কবিরা বেভুলা-লক্ষীন্দরের মূল কাহিনীর সঙ্গে দেবখগ্ডা্ি যুক্ত করে টাদ-মনসার 
বিরোধ-সংঘাত, বাণিজ্যধাত্র! ইত্যার্দিব পল্পবিত কাহিনী বিন্যাসের ছার! 
পুরাণের চে বৃহদাকায় রূপদান করেছেন। বিশাল বিস্তৃতি, বিম্মঘ্নকর ঘটনা, 
চরিত্রের ঘাত-সংঘাত প্রভৃতি এই কাব্যকে মহাকাব্যোচিত মাঁহম দান করেছে 
বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এই সিদ্ধান্ত না করে উপায় 
নেই যে, এ সাদৃশ্য একান্তই বাহ্িক। মহাকাব্যের বিশালতার বিশিষ্ট রূপটি, 
উদ্দাত্ত রচনারীতি, চরিত্র কল্পনার গৌরব এবং রসনিষ্পন্তি মঙ্গলকাণ্যে নেই 
যদ্দিও তার সম্ভাবনা! ছিল। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,“ ৫কলাস ও 
হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার 
শিখররাঙ্জি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়িয়া উঠিতে পাড়ে নাই” 


মনসামঙ্গল কাব্যের কাহনী £ 


মনসামঙল কাব্যের কাহিনীর স্চনাংশে রয়েছে 'দেবখণ্ড । এই খগ্ডে 
মনসার জন্ম থেকে পুজা প্রচারের জন্য মত্যে আগমন পর্যস্ত বণিত হয়েছে। 
এই অংশে দেখা যাবে মহাদেবের মানস-কন্তা মনসা জন্মেছেন। িনি কৈলাসে 
এলে চণ্ডী মনে করলেন মহাদেব সতীন নিয়ে এসেছেন, ফলে মনমার সঙ্গে 
চণ্ডীর বিবার্দ-বিসংবাদ স্থুরু হয়ে গেল। ্রুদ্ধা চণ্ডী মনসার এক চোখ কান! 
করে দিলেন, মনসার কোপদৃষ্টিতে চণ্ডী মৃছিত হয়ে পড়লেন। পরে মহাদেবের 
অন্গনয়ে মনসার প্রচেষ্টায় জ্ঞানলাভ করলেন। তবুও কলহের শিবৃত্ত হল না। 
শেষ পর্যস্ত মনসা কৈলাস ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন । মনসা বিয়ের পরেও 
স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে পারলেন না। তিনি পৃথক হয়ে জয়ন্তী নগরীতে 
বসবাস করতে থাকলেন। এই পর্যস্ত দেবখণ্ডের কাহিনী। এরপর নরখণ্ডে 
তার পুজা প্রচারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে । এই খণ্ডটি মানবিক রসপূর্ণ। 

'নরখখ্ডে কাহিনী হুল এই ষে, মনসা পৃথিবীতে পুজা আদায় করে 
দেবসমাজে উঠতে চাইলেন। প্রথমে সমাজের নিয়বর্ণের কাছে পূজা আদায় 


সটিও বাংল সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


করলেন । উচ্চবর্ণের কাছে পূজো না পেলে জাতে উঠা যাবে না_কিস্ত তাকে 
জাতে উঠতে হবে। তখনকার দিনে চম্পকনগরের নেতৃস্থানীয় বণিকশ্েষ্ 
চন্দ্রধরের পূজা পেলে মনসা সমাজে উচু আসন পেতে পারেন। তাই মনসা 
টাদবেনের ছ্বারস্থ হলেন। তিনি প্রথমে তার স্ত্রীর কাছ থেকে পূজা আদায় 
করলেন, চাদ তখন বাণিজ্য করতে দেশের বাইরে ছিলেন । শিবভক্ত চাদ ফিরে 
এসে মনসার পুজার ঘট দিলেন ফেলে। এর পিছনে চণ্ীর কিছুট উস্কানি 
ছিল। টাদ্দ যখন কোনমতেই মনসা দেবীর পুজায় সম্মত হলেন না, মনসা! 
তখন চাদের উপর নির্মম অত্যাচার সুরু করলেন। ছলনা করে চাদের 'মহাজ্ঞান, 
হরণ করলেন, সর্প বৈদ্যক নিহত করলেন, বাগান নষ্ট করলেন, ছয় পুত্রকে একে 
একে মেরে ফেললেন, “সপ্তডিঙা মধুকর»” ডুবিয়ে দিলেন। এই অতন্দ্র 
প্রাতহিংসাপরায়ণতার ফাকে ফাকে কেবল পূজার বিনিময়ে সব কিছু প্রত্যর্পণ 
করপার প্রলোভন দেখাতে থাকলেন। চাদ তবু অচল, অটল। বিধব! 
পুত্রবধূদের কান্নী, স্ত্রী সনকার কান্না কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে না। 
ইন্দ্রের শাপে মনসার পূজা চালু করবার উদ্দেশ্যে অনিরুদ্ধ চাদের ঘরে জন্ম 
নিলেন। তার নাম হল লখিন্দর। পাণ্টা ঘরে অনিকদ্ধর স্ত্রী উষা জন্ম নিলেন । 
তার নাম হল বেহুলা । কোঠীবিচারে দেখ! গেল বিয়ের রাতে সাপের কামড়ে 
লখিন্দরের মৃত্যু হবে । তবুও লখিনারের বিয়ে হল বেছুলার সঙ্গে । টার্দ সব 
রকমের সাবধানতা অবলম্বন করলেন যাতে বাসর ঘরে মৃত্যু হান! দিতে না 
পারে। সব সাবধানতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে নিয়তি জয়লাভ করল। মানুষের 
বিরুদ্ধে দেবতার যড়ঘন্ত্র জয়ী হল। অদৃশ্য ছিত্রপথে কালীয়-নাগ এসে 
লখিন্দরকে দংশন করল। শোকের তুফান বয়ে গেল বণিকের পুরীতে। 
স্পদৃষ্টের দেহ ভাসিয়ে দেওয়াই হল নিয়ম । শোকন্তভ্িত চাদ হুকুম করলেন 
কলার মান্দাসে লখিন্দরের শব ভাসিয়ে দ্রিতে। শবের সঙ্গে বেহুলাও ঘাত্রী 
হলেন অনির্দেশ্যের পথে | ভেলা] চলল দেশ-বিদেশ পেরিয়ে-_পথে কত বিভীষিকা, 
ছলনা, প্রলোভন । সব কিছুকে জয় করে বেছুল! এসে পৌছুলেন শ্বর্ণে, তখন 
তার আচলে বাঁধ! লখিন্দরের অস্থি-কঙ্কাল | নৃত্যগীতে দেবমগুলীকে সন্তুষ্ট 
করে স্বামীর ও ভাহ্রদের প্রাণ ফিরে পেলেন-_পেলেন চাদের বিধ্বস্ত সম্পদ । 
কেবল অত হল, দেশে ফিরে চার্দকে দিয়ে মনসার পুজা করাবেন। বেহুলা 
দেশে ফিরলেন। বহু অনুনয় করে চাদ্দকে রাজী করালেন মনসার পুজা করতে। 
চাদ মুখ ফিরিয়ে বা হাতে মনসার পুজা দিলেন। এরপর থেকে মতে মনসার 
পুজা প্রচারিত হল। লখিন্দর-বেছুল! ম্বর্গে ফিরে গেলেন। 


মঙলকাব্য ৩১ 

কাহিনী সমালোচনা £ 
“মনসামঙ্গল” কাব্যের কাহিনীর "চারপাশ ঘিরে রস্েছে অসম্ভবের রাজ্য । 
কল্পনার আতিশয্যে, 'মালৌকিকতার ছূর্তেদ্চ অরণ্যে শ্বাসরুদ্দ হওয়ার কথা। 
কিন্তু মর্তের মাটির সঙ্গে তার যোগাষোগ থাকায় কাব্য মানবিক রস 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে! এই যোগস্ুর স্যষ্টি হয়েছে ঠাদবেনের কাহিনীকে অবলম্বন 
করে। কল্পনার বায়ন্যস্ফীতি থেকে 'নরথণ্ডে? বন্তজীবনের সম্পংক্ততায় এসে 
পাঠক স্বস্তির নিংশ্বাস ফেলতে পারে । এই কাব্যপাঠে আমাদের এই ধারণাই 
হয় যে, এই কাহিনী মনপার বিজয় ততটা নয়_-ষতটা বেলার । এই কাব্যে 
ঠার্দবেনের ভাগ্যবিপর্যয় সেদিনকার সমাজের সাধারণ বস্ত ছিল। চাদ সওদাগরের 
চরিত্রের দৃঢ়তা এণং বেভুলার গরিমা ট্রাজিক কাব্যের নায়ক-নায়িকার চরিত্রের 
মর্যাদা লাভ করেছে । এই ছুইটি ৮চরিঠেব পাঁশে অন্যান্য চরিব্রাবলী মান হয়ে 
যাম্স। দেবসমাঁজে নির্ধাতিতা মনসাকে যেমন সংগ্রাম করে স্বানলাভ করতে 
হয়েছে, তেমনই উচ্চবর্গের কাছে স্বীচতি পেয়েছে নিম্ননর্গের মানুষ বিরোধ- 

সংঘাতের ভিতর দিয়েই । 
মনসামঙল কান্যে বণিত দৈবাহত মানবজীবনের জন্য আমাদের করুণা 
জাঁগে। চার্দের লাঞ্চিত ক্ষতবিক্ষত পুরুষকার, সনকার শোকদীর্ণ হাহাকার, 
লথিন্দর-বেছুলার জীবনসভ্ভোগের মুখেই চির বিদ্রায় গ্রহণ, জ্ুব কুটিল 
প্রতিহিংপাঁপরায়ণ দৈবশাসন-_মানবজীবনের তাৎ্পর্যরিক্ত সংগ্রামের অসহায়তাকে 
পরিস্ফুট করেছে | এরই ফাকে স্থল জীবন-পিপাসার অনিবার্ধ, বিচার বোধহীন 
তাগাদায় চন্দ্রধর, লখিন্দরের কামোন্মন্ততা, স্বীদের পতিনিন্টা, স্থুল হাস্য- 
পরিহাস জাঁবনের স্বাভাবিক ছন্দান্তবর্তন বলেই মনে হয়। কারণ জীবন 
যেখানে মৃত্যুর তর্জনী সংকেতে অিপ্রমান, দৈনের সর্বগ্রাশী প্রভাবে 'বশীর্ণ সেখানে 
জীণনাসক্তির সুলতা থেকে সুক্ষ উদ্বর্তনের অবকাশ কোথায়? কাজেই যেটুকু 
জীবনসম্তোগের সময় পাওয়া যায় সেভটুকুই গোগ্রাসে ভোগ করবার মাকাজ্ফা 
মানুষের ্গঠাবধর্মের মন্থকূলে অভিন্যক্ত হয়েছে। এইটেই স্বাভাবিক। কাজেই 
মগ্লকাব্যের রুচিবিকার সর্থ। নিন্দনীয় নয়। বরং জীবনের এই অসহায়তা। 
এবং তার থেকে উপজাত সুলতা, বর্বরতা, আস্ফালন, খেদ ইত্যাদি করুণার 
যোগ্য । জীবনের বিষাদ-কপ্ণ রূপরসের আম্বাদনের সার্থকতার উপর 
মনসামজল কাব্যের সাহিত্যযূল্য প্রতিষ্িত। কারণ,__5011001970 100 
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৩২ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 
মনসামঙগল কাব্যের কবিগোঠী £ 


বহু খ্যাত এবং অখ্যাত কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করে তার ধারাটিকে 
পরিপুষ্ট করেছেন। সকলের সম্বদ্ধে আলোচন] সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়__ 
প্রয়োজনও নেই। আমর! কেবল প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকজন কবির সম্পর্কে 
আলোচন। করব, তা-ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ুভাবে । আমরা আলোচনার স্থবিধার্থে 
কবিদের প্রাকচৈতন্য এবং পরচৈতন্য এই ছুই ভাগে ভাগ করে নেব। 
প্রাকৃচৈতন্য যুগের কবি হলেন কান হরিদত্ত, নারায়ণদ্দেব এবং বিজয়গুপ্ত। 
পরচৈতন্য যুগের কবি ছিজ বংশীদাস, কেতকার্দাস, ক্ষেমানন্দ | 


॥ কানা হরিদত্ত ॥ 


কবি ও কাব্য পরিচয় 


কানা হরিদত্তের কোনও পুথি অগ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। বিজয়গুপ্তের 
কোনও কোনও কাব্যে তার নামের এবং কবিরূতির উল্লেখ রয়েছে । তবে তার 
কবিকৃতির ঘে উল্লেখ বিজয়গুঞ্ধ করেছেন তা মোটেই প্রশংসাক্ছচক নয়। 
বিজয়গুপ্ত বলেছেন, 
“ঘূর্থে রচিল গীত না জানে মাহাত্মা | 
প্রথমে রচিল গীত কান হরিদত্ত ॥ 
হরিদ্বত্তের যত গীত লুণ্ধ হইল কালে । 
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুত্বর | 
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥ 
গীতে মতি না দেহ কেহ মিছে লাফ ফাল। 
দেখিয়া শুনিয়। মোর উপজে বেতাল 1 
এর থেকে বোঝা যাচ্ছে হরিদত্তর রচনা সৌষ্টৰব ছিল না। তীর কাব্যের, 
শীতের অগ্রাচুর্য, পক্ষান্তরে শরীর ভঙ্গির সুলতা, ছন্দের ক্খলিত বয়ন, শ্রুতিকটুত্ব, 
টিলে ঢাল! উপস্থাপনা রীতি বিজয়গুপ্ের কাব্য বোঁধকে পরিতৃপ্ধ করিতে 
পারেনি । সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। 
আমাদের মনে হয় মঙ্গল কাব্যের আদিম ব্রতকথার পাচালীতে রূপাস্তরিত 
হওয়ার কালে হরিদত্তের আবির্ভাব ঘটে থাকবে । ব্রতকথাঁকে পাঁচালীর ঢঙে 
তিনি বূপাস্তারত করেছিলেন। যেহেতু তার কোনও কাব্য পাওয়া যায়নি, 


মঙ্ষলকাব্য ৩৩ 


কাজেই পরোক্ষ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তার প্রতিভা সম্পর্কে ভালো মন্দ 
কোনও ছুনিশ্চিত রায় দেওয়। যুক্তিযুক্ত নয় । এখান থেকে আরেকটা বিষয় 
পরিস্ফুট হয় যে হবিদত্তের পর কুচি বর্দলের পালা স্তুপ হয়েছে; কাব্যাঙ্গিকের 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দ্রেখা গেল। পরবর্তীকালে নারায়ণ দেব, বিজ্য়গুণ্ডের 
হাতে এনে মঙ্গলকাব্য পরিমাজিত বূপ পরিগ্রহ করেছে | জন্ম ও বুদ্ধির 
মধ্যে প্রাণধর্ষের মৌলিক এক্য থাকলেও অবয়ব সংস্থানের গরমিল থাকবেই, 
অর্থাৎ ছূর্বল দেহ বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে । তাই শিথিল কাহিনী বিন্যাস, ছন্দপতন, 
স্থরভঙ্গের জন্য হরিদত্ত অশালান আক্রমণের হেতু না হয়ে আদি কবি রূপে 
সহানুভূতি দাখী করতে পারেন। সমালোচকেরা অশ্থমান করেছেন, হরিদপ্ত 
বিজয়গুপ্তের একশ” বছর আগে আবিভূতি হয়েছিলেন এবং তিনি 
পূর্ববর্গের অধিবাপী। ময়মনসিংহ জেল! থেকে তার রচিত পদাংশ উদ্ধায় 
করা হয়েছে। 


॥ নারায়ণ দেব॥ 
কবি পরিচয় £ 


নারায়ণ দেব মনসাম*্ল কাব্যের অন্থতম শ্রেষ্ঠ কাব। নারায়ণ দেবের 
আবির্ভাব কাল সন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে মোটামুটিভাবে 
ধরে নেওয়া যেতে পারে নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আবির্ভৃতি 
হয়েছিলেন। নারায়ণ দেবের পিতার নাম নরমিংহ, মাতার নাম কুকঝ্সিণী। 
তার পূর্বপুরুষের রাঢ় অঞ্চল পরিত্যাগ করে ময়মন[সংহ জেলার কিশোরগঞ্জ 
মহকুমার বোর গ্রামে বসাঁতি স্থাপন করেছিলেন। তার ক'ব্যের জনপ্রিয়তা 
ঈর্ধার বস্ভ। বাংলাদেশের সীমা পেরিয়ে আসাম পর্ধন্ত তাব কাব্যের প্রচার 
ঘটেছিল। জনপ্রিয়তার ফলে তার কাব্যে বহুল গ্রক্ষেপ ঘটেছে। ফলে কবির 
যথার্থ পরিচয় চাপা পড়ে গেছে। 
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তবে যেটুকু আমাদের হস্ঃগত হয়েছে তার থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে 
ষে তার কাব্যে “দেবখণ্ড' বেশি প্রাধান্য পেয়েছে । এতে পুরাঁণ মহিমার 
প্রতিফলনে তার কৃতিত্ব লক্ষ্য করবার মতো । নরখণ্ড, এর তুলনায় সংক্ষিপ্ত। 
কিন্ত এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভাব-কর্পনার সংহতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চীরদ- 


১৬ 


৩৪ বাংল। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


বেনের চরিত্রের দৃঢ়তা, বেহুলার চরিত্রের আত্মবিশ্বান, দৈবী নির্ধাতনের বিরুদ্ধে 
মাথা তুলে ধাভাবাব আকৃতি মগ্ডুনকলা নিরপেক্ষভাবে আদিম রূপ নিয়ে 
অভিব্যক্তি লাভ করেছে। চন্দ্রধরের চরিত্রের আদিম বর্ধরতাঁর নিরাভরণ 
প্রকাশ আমাদের বিদ্মিত করে। শোকে, প্রতিহি'সায়, স্বার্থপরতায়, আনন্দে, 
ষেকোনো অবস্থার সে আত্মগোপনে অক্ষম | চটবিত্রের এই খজুতা, ভাবের 
নিরাবরণ অভিব্যন্তির জন্য নারায়ণ দেবেব কাব্য স্বরূপধর্মে কতকাংশে 
স্বতঃস্চুর্ত মহাকাবোর সামীপ্য অর্জন করেছে। তবুও মঙ্গলকাব্য মহাকাব্য 
নয়। কারণ মহাকাব্যের উদাত্ত প্রকাশ রীতি, অনুভূতির সমুন্গতি, বিভিন্ন 
উপাদানের একাধিক সমাবেশ এতে নেই । 


॥ বিজয্বগুপ্ত ॥ 
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বিজয়গ্প্চেব পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্সিণী। বাখবগঞ্জের গৈলা 
ফুল্লী গ্রামে তাদের বাস ছিল। জাতিতে ইনি পৈদ্বা। বিজয়গুপ্তের কাব্য 
রচনাকাল ১৪৯৪ খ্রীঃ | সময] হোসেন শাহের বাজত্বকাল। 

বিজয়গুপ্ধ মগুনকলার অভাবের জন্ত হবিদত্তেব কাব্যে নিন্দা করেছেন । 
তার কাব্যে মগ্ুনকলার প্রতি সচেতন তৎপরতার পরিচয় নিহিত। তার 
কান্যের সুক্ষ শিল্পবোৌধ, বস্ত থেকে বাস্ব রস নিচ্কাশন, পুঙ্ঘান্তপুঙ্থ সমাজ চিত্রণ, 
অমাঙ্জিত পরিহাদ, রদিকত| সহজেই আমা'দব পুষ্টি আকর্ষণ করে এবং 
এক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব অনন্ধসাধারণ। বাঁক টৈদগ্গেত ছন্দোপৈচিত্রো, অলংকার 
প্রয়োগ নৈপুণ্যে ভারতচন্দের পূর্বাভাস ষেন সুচিত হয়েছে বিজয় গুপ্ের মধ্যে। 
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বিজয় গ্ুপ্ঠেব কাহিনী বর্ণনায়, চরিত্র পারন্ল্লনায় বৈচিত্র্য ঘদিও আছে-_ 
সংহতি নাই । বিচিত্র উপাদানগুপোকে ভাণা্ভ্‌ তর তাপে গলিয়ে একীত্ৃত 
করে সমগ্র কাহিনীকে সংহতি দান করবার ক্ষম "1 তার ছিল না। আমাদের 
মনে হয় এর জন্ত তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ কিছুট] দায়ী । কেননা তখন 
সবেমাত্র নবাগত মুসলমান এবং হিন্দুদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার স্থত্রে নতুন 
সমাজ গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। তখনও পর্যস্ত সংহত জীবনধার1 গড়ে 
ওঠেনি । অথণ্ড স্বসংহত- জীবন-বোধের অভাব বাম্তব জীবন থেকে তার 
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কাব্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি সংহতি অভাবজনিত ঘাটতি পূরণ করেছেন 
ছন্দোবৈচিত্র্ে, বাচনভঙ্গীর কলা-কৌশলে, অলঙ্করণ চমৎকারিত্বে। তার রচিত 
পালা এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর গল্পরল উপভোগ্য । আধুনিক 
যুগে চরিত্র পরিকল্পনার অসংহতি আমাদের শিল্পবোধকে আহত করে, কিন্ত 
সেদিনকার তরল সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটেই ছিল স্বাভাবিক। 
মহাদেবের লাম্পট্য, চার্দের কামুকতা, দেবতার সঙ্গে অসম সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে 
লাঞ্চনা, চগ্ডীর নির্দেশে মনসাকে পুজা করা সেদিনকার পাঠক-শ্োতার 
কাছে অসগত বলে মনে হয়নি। এই দিক দিয়ে বিচার করলে তার কাব্যের 
ত্রুটি কিছুট। স্ুসহ মনে হতে পারে। তাই আমরা আবার বলছি, বিজয়গুপ্চের 
কাব্য ছন্দোস্ুষমার চমত্কারিত্ব, বাক্‌ বৈদদগ্ধ্য, অলঙ্করণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ এক 
একটি পালার গল্পরম ও বাশ্তবতার অবতারণায় স্বখপাঠ্য বলে বিবোচত হতে 
পারে। 


॥ দ্বিজ বংশীদাস ॥ 
কবি পরিচয্ব £ 


দ্বিজ বংশীদ্দাস চৈতন্তোত্তর যুগের উল্লেখযোগ্য কবি। এর কাব্য রচন- 
কাল সপ্ত1শ শতার্ধার মধ্যভাগ বলে ধরা যেতে পারে। বাংলা কাব্যের প্রথম 
মহিলা কবি চন্দ্রাবতী দ্িজ বংশীদাসের কন্তা। ইনি “মহিল। কুভিবাল” নামে 
পরিচিত। চন্দ্রাবতার পিতৃ পরিচয়ের উল্লেখ থেকে জান। যায়» ষাদ্দবানন্দ হলেন 
কবির পিতা, মাতার নাম অগ্তনা। এদের বাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার 
কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে। মনসার পৃজক ছিলেন বলে লক্ষ্মী 
যাদবানন্দকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তারপর থেকে দ্ারিপ্রের কষাঘাতে 
তার। জর্জরিত হতে থাকেন। বশীদাস মনসার ভাসান গেয়ে কায়রেশে 
জীবিক! নিবাহ করতেন। তিনি স্থুক গায়ক ছিলেন। কথিত আছে, তার 
গান শুনে দস্থ্য কেনারামের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছিল এবং সে দস্থ্যবৃতি 
পরিত্যাগ করে কবির সহচররূপে বাঁকি জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল। 
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আমরা পূর্বেই বলেছি, ছ্বিজ বংশী্দাস চৈতন্ঠোত্তর যুগের কবি। চৈতন্তদেব 
প্রবতিত প্রেমধর্মের অনতিক্রম্য প্রভাব তখন বাংল! সাহিত্যের উপর ছায়াপাত 


৩৬ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


করেছিল। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে তাই সমন্বয্বযূলক মনে!ভাব ফুটে উঠেছে। 
মনসাও উগ্রচণ্ডা মৃতি ত্যাগ করে কিছুট। শান্ত হয়েছেন, কারণ সমাজে তখন 
তাঁর আসন গ্রতিঠিত হয়ে এসেছে । বংশীদাসের কাব্যে বোধ করি এই কারণে 
দেখ] ধায় যে, মনসা এবং ডাদের বিরোধ-সংঘাঁত সরাসরি শক্রতাযূলক নয়। 
টার্দ মনসা এবং চণ্ডীর মধ্যে কোনও তফাৎ দেখেন নি, “আগ্ঘা। প্রকৃতির রূপভেদ 
হিসাবে দেখেছেন এবং পুজা দিতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু বিরোধের কীজ 
উ্ধু করলেন চণ্ডী । চণ্তী-মনসার পারিবারিক কলহের ফলে চণ্ডী প্রতিহিংসা- 
বশে স্বপ্নে টাকে মনসার বিকদ্ধে উত্তেজিত করে বিরোধ স্ষ্টি করলেন। তাদের 
পারিবারিক কলহের সঙ্গে চাদবেনের ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়ছে । তার পরেকার 
কাহিনী গতান্গগতিক । পরিশেষে শিবের মধ্যস্থতায় বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে । 

দ্বিজ বংশীদ্বাস মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে উন্নত্ত অধ্যাত্মিক অনুভূতির আরোপ 
করেছেন। মনস। এখানেও শ্বৈরাচারা। ভীত থেকেই ভাক্তর উদ্ভব। তবুও 
তার মধ্যে দাশ্তভাবের নম্রতা স্ফুরিত হয়েছে। পূর্বেকার হীনতাবোধ বহুল 
পরিমাণে কেটে গিয়ে বিনয়, সহিফ্ুতা, ন্রেহ, গ্রীতি ইত্যাদ কোমল বৃত্তির ছোয়া 
লেগেছে । এইটে অবশ্যই ঠৈতন্য-প্রভাবের ফল। এতৎ্সত্বেও লক্ষ্য করবার 
মতে] হল এই যে, কোমলতার স্পর্শ সত্বেও চাদ চরিত্রের পৌরুষ-মধাদা কু 
হয় নি। সৌকুমার্য, উদার্য ও পৌরুষের সমবায়ে চাদ ভাস্কর্ষ-গ্রতিম রূপ লাভ 
করেছে। এই রসপরিমিতি বোধ ছিল বলেই ছিজ বংশীদদাস চৈতন্যোত্তর 
মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন । রসন্ষ্টির জন্য আরবী, ফাঁসী, 
দেশী যে শব যেখানে গ্রয়োজন সেখানেই তাকে মার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন । 
কি পৌরুষ-প্রাখ্ধ প্রকাশে, কি বেদনা-বিধুর করুণ রসস্ট্টিতে তিনি সিদ্ষকাম 
শিল্পী । 


| কেতকাদীস ক্ষেমানন্দ ॥ 


কবি পরিচয় 


বর্ধমান জ্লোর কাদড়া গ্রামে কেতকাদাসের জন্ম । পরে নানা অশান্তির 
চাঁপে পড়ে তার] যূল বাসস্থান ছেড়ে চলে ধান। ভারামল্ল তাকে তিনটি গ্রাম 
দান করেন। সেই গ্রামে থাকাকালে খড় কাটবার সময় মাঠে মুচিনীর 
ছদ্মবেশে এসে মনস। তাকে কাব্য রচনা করতে আদেশ করেন। তারপর ভিনি 
কাব্য রচন| করেন । মনসাকে তিনি “কেতকা” বলে অন্ভিহিত করেছেন এবং 


মঙলকাব্য ৩৭ 


নিজেকে তার দাস বলে পরিচিত করেছেন। তার আসল নাম হল ক্ষেমানন্দ। 
এই নামের সঙ্গে কেতকাদান উপাধি যুক্ত করে তিনি কেতকারাস ক্ষেমানন্দ 
নামে পরিচিত হয়েছেন । 


কাব্য পরিচয় £ 


কেতকাদাম পণ্ডিত ব্যক্তি। কাব্যে প্রকাশভঙ্গিতে তার পাগিত্া 
ফুটে উঠেছে । এছাড়া সামাজিক রাঁতি-নীতি এবং বেহুলার যাত্রাপথের বপ্ত- 
নিষ্ঠ ভৌগোলিক বর্ণনায় তার কাব্য সমৃদ্ধ। অধ্যাপক ঘতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 
কেতকাদাসের কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন,_“যে ২২টি ঘাট না গ্রামের নাম 
আছে, তন্মধ্যে ১৪টি ঘ্বাট বা গ্রাম এখনও দামোদর ও তাহার শাখা বাকা 
নদীর এবং বর্তমান বেলা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত।৮ কেতকাদাসের 
কাব্যে গ্রামাতা দোষ নেই, কবিত্বও প্রশংসার যোগ্য | যুকুন্দরামের আি ভাবের 
৫* বছর পরে কেতকাদাঁসের আবির্ভাব । তাই তার কাব্যে প্ববর্তী কবিদের 
তুলনায় ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও চৈতন্য-প্রভাবজনিত উন্নত জীবনমানের অভিব্যক্তি 
ঘটেছে । কাহিনী ও চরিত্রের আন্রপুধিক সামপ্তস্য লক্ষ্য করা যায়। করুণ 
রসোৎসারে তিনি নারায়ণ দেবের গ্রতিষ্পর্ধী। তার কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ 
হুল ব্যালীভের [২০27১ ( ধুয়) প্রয়োগ ৷ এর ফলে বক্তব্যে তীক্ষতা এসেছে। 
কেতকাদাসের আবির্ভাব অপ্তদ্শ শতকে হয়েছিল বলে সমালোচকেরা অন্ুমান 
করেছেন। 

আলোচিত কাব গোষ্ঠী ছাড়াও মঙ্গলকাব্যের আঁস্থিম স্তরে জগজ্জীবন ঘোষাল, 
জীবন মৈত্র ইত্যাদি কবিরা কাব্য রচনা করেছিলেন । জগজ্জীবন খোষালের 
কাব্যের স্ববলয়িত কাহিনী, উত্তটত্বেরে পরিবতে কল্পনার স্বাডাবিকতা, এবং 
অতিরঞ্জন-সুক্তি সম্ভব হয়েছে এই জাতীয় কাব্যের দীর্ঘান্ুশীলন এবং দেবতার 
সঙ্গে কিছুটা! স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে। এই পর্যায়ে দেবতার সঙ্গে 
গ্রাথমিক পরিচয়ের ভীতি ও আড়ষ্টতা কেটে গেছে, বাস্তব চেতনার কিছুটা 
্ফুর্ণণ ঘটেছে, চৈতন্য প্রভাব জীবনবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে, 
দীর্ঘদিনের ঘরকন্নার ফলে দ্েব-মানবের সম্পর্কের তিক্ততা কেটে গেছে। ফলে 
যূল কাঠামো এক থাকলেও কিছুটা ভক্ভি-নত্র মনোভাবের প্রতিফলন এই কালের 
কাব্যে ঘটেছে। তবুও কোপনম্বভাবা দেবীর সম্পর্কে শঙ্কিত মনোভাবের 
মৌল পরিবর্তন ঘটে নি। 


৩৮ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


শেষ কথা £ 


মনসামঙ্গল কাব্য এই যুগে দ্বায়ে না ঠেকলে কেউ পড়েন না। কিন্তু তার 
অনতিক্রয্য প্রভাব জনচিত্তে ক্রিয়াশীল । এই প্রভাবকে ছুই দিক থেকে বিচার 
করা যেতে পারে। (ক) প্রাকৃত জীবনের দিক থেকে (খ) বুদ্ধিজীবি 
মানষের দিক থেকে । 'প্রারুত মানুষ সর্পভীতি নিবারণ ও সমৃদ্ধির জন্য দেবীর 
শিকট নৈবেগ্চ উপচাঁর এখনও নিবেদন করে। বুদ্ধিজীবি মানুষ মননার প্রতি 
বিব্ূপ। তার কারকলাপ ন্টায়ান্মমোদিত নয়, দেবীত্বের গুণাবলী তার নেই। 
বিমৃখ-চিত্ত নিতান্ত ভীতিবশেই, তাকে পুষ্পাঞ্তলি দিয়েও এক অনির্দেশ্ট অশ্বস্তি 
বোধ করে এবং মনসা পুজা করলেই সর্পভীতি থাকবে না জ্ঞানে ত]1 স্বাকার 
করে। কিন্তু অন্তরের গৃঢ় সততায় তার ন্বীরুতি নেই। তাই এই বৈজ্ঞানিক 
যুগেও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের অনেকের বাণ্বদেবী রূপে মনসা পূজিতা | এর মূলে 
আদিম মনোভাবই ক্রিয়াশীল। 


(এ) চল্ীমমজ্ছল ক্কাব্য 
চগ্ডীদেবীর উদ্ভব £ 


চণ্ডীমলল কাব্যের অধিদেবতা চণ্ডীদেবী। ইনি মঙ্গলচণ্ডী নামেও 
পরিচিতা। চণ্তীদেবীর মাহাত্মাপ্রচার চণ্ীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ । চণ্ডীদেবতা 
যূলত: অনার্ধ সংস্কৃতি জাত। কিন্ত তার মূল অনার্য বূপটির হদিশ করা আজ 
দুঃসাধ্য । কোনও প্রাচীন পুরাণ বা মহাকাব্যে চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
্রন্মবৈবর্ত-পুরাঁণ, হরিবংশ, মার্কগ্ে়-পুরাঁণে চণ্ডীর উল্লেখ রয়েছে, আর উল্লেখ 
রয়েছে তন্ত্রে । যে পুরাণগুলোর নাষোলেখ করেছি সেইগুলে। অবাচীন পুরণি 
বলে কথিত। এবং এইটে আমরা দেখেছি যে উল্লিখিত পুরাণগুলোর 
রচনাকালে আর্ধেতর দেবীর্দের আধীকরণ ঘটেছিল অর্থাৎ তারা বর্ণহিন্ুর কাছে 
স্বীরতি পেতে সরু করেছিলেন। এইটে দ্বাদশ শতকের কথা । কাজেই 
সিদ্ধান্ত করা ঘেতে পারে যে, অনার্ধ চেতনাসম্তূত দেবী কালে কালে পৌরাণিক 
ধর্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে মিলে গিয়ে বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভিতর 
দ্বিয়ে অগ্রসর হয়ে ষোড়শ শতকে চণ্তীমঙ্গল কাব্যে আবিস্ৃত্তী হয়েছিলেন। 


মঙ্গলকাব্য ও ৩৯ 


এই সমীকরণের একটি সাধারণ ক্ষেত্র নির্দেশ করা দুরূহ নয়। আর্ধ ধর্মেও 
আগ্যাশক্তির বিশ্ব্যাপিনী মাতৃকারূপ পরিকর্িত হয়েছে। ইনি বিশ্বজীবন- 
ধারার নিয়ন্ত্রী শক্তিদপ বন্দিতা। এই পরিকল্পনা সুক্ম দার্শনিকতার দ্বার! 
নিয়ান্ত। মাতৃচেতনার যূল পরিকল্পনার ভিত্তিতে আর্ধ-এনার্য চিন্তার 
স্বচ্ছন্দ সমীকরণেব কোন বাধ ছিল না। বস্ততঃপক্ষে এইক্ষেত্রে এসে উভয় 
সংস্কৃতির জ্গীবনদর্শনের ভেদবেখাটি লুপ হয়ে কালক্রমে চণ্ডী এবং দুর্গা অভিন্ন 
হয়ে পড়েছেন। ব্যাধপৃ্জতা, পশ্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী জটিল রহস্যময় বিবর্তন 
প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বর্ণ নিবিশেষে সাধিক প্রতিষ্ঠ। লাভ করেছেন, জীবন- 
ছন্দের পরিবর্তনের তালে অন্রপূর্ণায় রূপান্তরিত হয়েছেন। 


চগ্ডীর চরিত্র পরিকল্পন। £ 


চণ্ডীদ্বেবীর যাবতীয় কার্ধকলাপ, পূজা লোলুপতার দ্বারা নিয়ান্্রত হয়েছে। 
কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষষূ হল এই যে তিনি মনসার মতো ডগ্রা নন। পুজা 
আদায়ের জন্ত অতন্দ্র প্রতিহিংসাপরায়ণভার বশবতখ হয়ে মাহষের উপর নির্যম 
পাশবিক অত্যাচার করেন নি। তার দৈবী মহিমার প্রকাশ হিংস্র আ'তশয্যের 
ভিতর দ্রিয়ে ঘটে নি-দৈবাঁ মহিমার প্রকাশ ঘটেছে ছুবোধ্য লীলাবিলাসে। 
তিনি যে কেন কলিঙ্গদেশ প্লাবিত করলেন, ব্যাধের উপর 'ধষাচিত করুণ! 
করলেন তার কোন" সত্তর পাওয়। যায় না। বরঞ্চ তাব খামখেয়ালী মেজাজ, 
নিপ্ধ অথচ স্থুল কৌতুক, লৌকিক মাতৃহৃলভ অন্তান বাঁৎপল্য, শাস্সরবিধি 
বহির্ভূত পৃঙ্গা-উপচাবে সন্ষ্টি মানবিক সহানুভূতি দাবি করে। . 

আমাদের মনে হয় মানুষের সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবামের ফলে চণ্রী-চরিত্র 
কল্পনায় গ্রসন্নতার ছাপ পড়েছে। ব্রাহ্ষণ্য চেতনার ছ্বারা পরিমাক্ছিত হওয়ার 
ফলেও দেবা চরিত্রে কোমলতার স্পর্শ লেগেছে । এইটে সভ্যতার অগ্রগতির 
স্মারক এবং জীবনছন্দান্রধর্তনের পরিপূরক বটে । 


চও্ীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর উস £ 


মঙ্গলচণ্ডীর পুজা বাংলাদেশে প্রাচীনকাল গেকে চলে আসছে। তাকে 
কেন্দ্র করে ব্রতকথার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বিশেষতঃ অন্থঃপুরিকাদের 
অর্চনীয় ছিলেন। বুহদ্ধর্ম পুরাণে কালকেতু এবং ধনপতির উল্লেখও পাওয়া 
যায়। তাতে বলা হয়েছে-“আপনি ম্বর্ণ-গোধিকা যূতি পরিগ্রহ করিয়া 
কালকেতৃকে বর দয়াছেন, আপনি শুভা মঙ্গলচ্ডিকা, আপাঁন মাতঙ্গ ভোজন ও 


8৬ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


উদ্দিগরণ করতঃ কমলে-কামিনী রূপে শ্রীমস্ত সাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালবাহন 
রাজার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন ।” বুহদ্বর্য পুরাণ অবাচীন পুরাণ বলে 
ক্বীকৃত। এই পুবাণে কালকেতৃ-ধনপতির উল্লেখ থেকে মনে করা ঘেতে পারে 
কাঁলকেতৃ-ধনপতি কাহিনী এ পুরাণ রচনার আগে থেকেই লোকগাথায়, ব্রত- 
পাঁচালীতে ছিল, যার অন্তিত্ব এখন লুপ্ত হয়ে গেছে । এ সকল বিচ্ছিন্ন কাহিনী 
ষোঁড়শ শতকে কবি কল্পনায় জারিত হয়ে পর্ণাজ আখ্যায়িকায় রূপান্তরিত 
হয়েছে। 


চণ্ডীমঙগল কাব্যের কাহিনী £ 


চণ্তীমঙ্গল কাব্যে দুইটি কাহিনী রয়েছে । একটি কালকেতৃ-ফুল্লরার অপরটি 
ধনপতি স্দাগবের। এই ছুইটি কাহিনীর মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক 
নেই । দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পথক গল্প । এই ছুইটি গল্পের মধ্যে একমাত্র এক্য 
বিধায়ক স্যন্র হল দুটিই দেবীর পূজা গ্রচারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। ঢুইটি 
গল্পের পটভামকার বিভিন্নতা থেকে এই অনুমান করা যেতে পারে যে ব্যাধ- 
পুজিতা দেবী ধীরে ধারে বণিক সম্প্রদায়ের পৃজ্যা হয়ে উঠেছিলেন। অন্যান্য 
মঙগলকাণ্যেব মতোই দেবদেবীর বন্দনা, হ্ৃষ্টিতত্ব বর্ণনা, দক্ষষজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ 
ইত্যাদি পুরাণান্তগ বর্ণনার পর নরখণ্ডে মত্য-কাঠিনীর শ্বত্রপাত হয়েছে । মর্ত্য- 
কাহিনীতে কালকে ত-ফুল্গরা এবং ধনপতি সাগরের গল্প পরিবেশিত হয়েছে। 
গল্প দুইটি নীচে বিবুত হল। 


কালকেতু-ফুররার কাহিনী £ 


দেবী চণ্ডী নিজেব পূজ1 এবং মাহাত্মা মর্তো প্রচাব করবার জন্ত ইন্দের পুত্র 
নীলাম্বর এবং পত্র 'ধ ছায়াকে বাহন হিসেবে বেছে নিলন | তিনি মহাদ্দেবকে 
ধরে বসলেন নীলাম্বর এবং ছায়াকে শাপ দিয়ে নবদেহ ধারণ করিয়ে মর্ত্যে 
পাঠাতে | মহাদর তাতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত অনেক অনুরোধ 
উপরোধেব পর বাঙ্গী হলেন। মহাদেব অতঃপর নারদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ 
করে চণ্তীর সহাযতাষ কৌশলপাঁধ্য উপায়ে নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন। 
নীলাম্বর মর্তযে ধর্মকেতু ব্যাধের ঘরে জন্ম নিলেন। তার নাম হল কালকেতু। 
এদিকে বধূ ছায়। স্বামী বিরহে দেহত্যাগ কবে সঞ্জয়ের ঘরে জন্ম নিলেন। তার 
নাম হল ফুলপরা। কাঁলকেত ধীরে ধীরে বড হলেন । যেমন গঠিত তার শ্মাস্থ্য 
তেমন তার শক্তিমত্তা। তার শক্তি ও সৌন্দর্য সত্যিই ঈধার যোগ্য । কিন্ত 


মললকাব্য ৪১ 


তার আহার্ষ বস্ঘ ও আহার করবার ঢঙ. হাহ্যকর। বয়সকালে কালকেতুর 
সঙ্গে ফুললরার বিয়ে হল। উভয়ের মিলন একেবারে রাজযোটক | কবির কথায় 
_ হাঁড়ির উপযুক্ত সরা। ব্যাধের সংসার দারিদ্য-কিষ্ট। কিন্ত এ দারিদ্র্য তাদের 
মুখের হাসি ম্লান করতে পারে নি। পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেমবোধ সংসারের 
দুঃখ কষ্টকে আনন্দে রূপান্তরিত করেছে । কালকেতু শিকার করে আনে, 
ফুল্পরা মাংস বিক্রী করে সংসার চালায়। কালকেতুর শিকারের ফলে বনের 
পশুর! সন্ত্রস্ত হয়ে দেবী চণ্ডীর কাছে কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিষোগ করল। 
তার্দের অভিষোগের তিরস্করণীর ফাকে সেপ্দিনকার সমাজের মাতস্থন্যায়ের চিন্তরটি 
ফুটে উঠেছে। কিন্তু কোথাও তিক্ততা নেই। দেবী কালকেতুর অত্যাচার 
থেকে পশুদের রক্ষা করবার জন্য মায়] বিস্তার করে নব পশুকে লুকিয়ে ফেললেন 
এবং নিজে ব্বর্-গোধিকাঁর রূপ ধরে পথে পড়ে থাকলেন। কালকেতু শিকার 
না| পেয়ে, অমঙ্গলস্থচক গোধিকাটিকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে নিয়ে এলো । 
উদ্দেশ্ত হল, গোধিকাটিকে শিকপোঁড়া করে আজকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে । ফুল্লরা 
বেরিয়ে গেল খুদদ ধার করে আনতে এবং কালকেতু গেল সান করতে । এর 
মধ্যে দেবী গোধিকাযূতি ত্যাগ করে ষোড়শীর যৃতি ধারণ করে অপেক্ষা করতে 
লাগলেন । ফুল্পর1 ফিরে এসে তাঁকে দেখে বিস্মিত হল। প্রশ্সোত্তরে জানতে 
পারল, সতিনীর অত্যাচারে পীড়িত হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করে এসেছেন, 
কালকেতুর গুণে তিনি বশীভূত এবং কালকেতু তাকে ধন্থুকের 'ছিলায় বেঁধে 
নিয়ে এসেছে । কাজেই এখন থেকে তিনি এখানে থাকবেন । ফুল্পরা পুরাণাদি 
থেকে সতীত্বের মহিমা কীর্তন করে, লৌকিক বুদ্ধি দিয়ে, দারিদ্রোর ভয় দেখিয়ে 
চণ্ডীকে তাড়াবার চেষ্ট1 করে ব্যর্থ হয়ে কাদতে কাদতে কাঁলকেতৃর কাছে গিয়ে 
হাজির হল। কালকেতু তো! প্রথমে বিশ্বাসই করল না। ঘরে ফিরে এসে 
দেখল কথ! ঠিক। তখন মে অনুনয়-বিনয়ে ব্যর্থ হয়ে ধন্ুকে শর োজনা 
করল দেবীকে তাড়াবার জন্য | কিন্তু দেবীর মায়ায় শরচালনা আর করতে 
পারল না_-অসাড় স্তভিত বাহু হয়ে দাড়িয়ে রইল। এইবার দেবী আত্ম- 
পরিচয় দিয়ে কালকেতুকে একটি আংটি এবং সাতঘড়। ধন 'দলেন। তাকে 
আদেশ করলেন আংটি বিক্রয় লন্ধ অর্থে গুজরাটে নগর বসিয়ে তার পুজ। 
করতে । কালকেতু আংটি বিক্রী করতে গেল মুরারি শীলের কাছে । মুরারি 
অত্যন্ত ধূর্ত। সে প্রথমে কালকেতুকে ঠকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু দৈববাণী 
হলঃ: “সাত কোটি টাকা দিয়ে আংটি কেন, চগ্ডিকার বরে তোমার ধন বুদ্ধি 
হুবে।” মুরারি তখন কালকেতুকে সাত কোটি তঙ্কা” দিয়ে আংটি কিনে নিল। 


৪২ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


কালকেতু এ টাক1 দিয়ে বন কেটে গুজরাট নগরীর পত্তন করল। তার কাজে 
সহায়তা করল চণ্ডীর নির্দেশে বিশ্বকর্মা ও 'হন্ুমান। নগর তো হল কিন্ত 
নাগরিক কোথায়? চণ্ডী স্বপ্নে রুলিঙ্গবাপীদের নির্দেশ দিলেন কালকেতুর 
নগরীতে গিয়ে বসবাস করতে । তারা সেই নির্দেশ অগ্রাহা করল। চণ্ডী ক্রুদ্ধ 
হয়ে প্লাবনে কলিঙ্গদেশ ভাসিয়ে দিলেন। মানুষের দুর্গতির সীম! রইল না। 
রাঁজাও কর মকুব করেন না। তখন তারা যুক্তি-পরামর্শ করে গুজরাটে গিয়ে 
বলতি স্বাপন করল। কালকেতু তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো । এলো 
বুলান মণ্ডল, ভাড়ু দত্ত সকলে । যে যার জাতি-কর্ম অনুযায়ী এক একটি 
অঞ্চল ঘিরে বসতি স্থাপন করল। শাড়ু দত্ত অত্যন্ত শঠ প্রকৃতির লৌক। 
একমাত্র বংশাভিমান ছাড়া তার সম্বল বলতে কিছুই নেই। সে মিষ্টি কথায় 
কালকেতুকে ভুলিয়ে হাটে “তোলা” তোলার কাজ নিল। “তোলা” তুলবার 
অছিলায় মানুষের উপরে ভাড়ু অত্যাচার সরু করে দিল। কালকেতু তা জানতে 
পেরে ভীড়ুকে দূর করে দিলে ভাড়ু তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কলিঙ্গরাজকে 
উত্তেজিত করে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রী করালেো। প্রথম যুদ্ধে 
কালকেতু জয়লাভ করলেও দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে সে ব্যাধোচিত বুদ্ধিতে ধানের 
গোলায় আত্মগোপন করল। ভীঁড়ব কৌশলে শেষ পর্যস্ত কালকেতু বন্দী হল। 
বন্দীদশায় দেবীর আন করলে দেবী কলিজরাজকে স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন 
কালকেতৃকে মুক্তি দিতে । কালকেতৃ মুক্ত হল, কলিঙ্গরাজেব সঙ্গে তার 
সখ্যতা হল, ভাঙ তার শঠতার শান্তি পেল। তারপর দেবীর মাহাত্ম্য 
প্রচার করে শাপের মেয়াদ ফুকলে কালকেতু-ফুল্লরা স্বর্গে চলে গেল। 


ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান £ 


ব্যাধপুজিতা দেবী বণিক সম্প্রদায়ের কাছে কি ভাবে পুজ্যা হলেন ধনপতি 
সাগরের উপাখ্যানে তাঁর ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। এখানেও দেখা যাবে 
চণ্ডী তার পূজা প্রচারের অভিলাষে স্বর্গরাজ্যের নাগরিক নর্তকী রত্বমাল। 
এবং ইন্দ্রের প্রাত্র মালাধরকে শাপগ্রস্ত করিয়ে মতে পাণিয়েছেন। মত্যজীবনে 
বত্বমালার নাম হল খুল্পনা, মাঁলাধরের নাম হল শ্রীমস্ত। খুলনার পিতা 
হলেন লক্ষপতি, মাতা হলেন রম্ভা। তাদের বাস ইচ্ছানি নগরে। শ্রীমস্তের 
পিতা হলেন ধনপতি, মাতা হলেন খুল্লনা। এদের বাম উজানী নগরে । 
ধনপতি উজানীরাজ বিক্রমকেশরীর প্রজা, শৈব-সদাগর | বূপে-গুণে-কুলে ধনপতি 
বিশেষ খ্যাতিমান । ধনপতির সঙ্গে খুল্পনার জ্যেঠতৃত বোন লহনার আগেই 


মজলকাব্য ৪৩ 


বিয়ে হয়েছিল। পরে খুল্পনার রূপে আকৃষ্ট হয়ে ধনপতি খুল্পনাকে বিয়ে করল। 
এই বিয়ের খবর শ্তনে লহন! তো! রেগেই আগুন | কেননা শ্বামীর সোহাগের 
ভাগীদার জুটেছে। কে-ইবাতা সহজে মেনে নেয়। যাই হোক, ধনপতির 
মধ্যস্থতায় ছুই সতীনের মধ্যে মিলমিশ হয়ে গেল। ধনপতি ব্যবসা করতে 
দেশের বাইরে গেলেন। এই স্থযোগে দাসী দুর্বল লহনা-খুল্লনার মধ্যে বিরোধ 
বাধিয়ে দিল। সখী লীলাবতীর বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে লহনা ধনপতির জাল 
চিঠি দেখিয়ে খুল্লনাকে ছাগল চরাতে, ঢে'কিশালে শয়ন করতে বলল। খুল্লনা 
তাতে রাজী হবে কেন? তা! নিয়ে কথা-কথাস্তর, হাতাহাতি হল। শেষ 
পর্যস্ত খুল্লনা পেরে উঠল না। তাকে ছাগল চরাবার কাজই করতে হল। 
এর মধ্যে একটি ছাগল গেল হারিয়ে । ছাগল খোঁজবার সময় তার সঙ্গে 
পাঁচজন দেবকন্ঠার দেখা হলঃ তার! খুল্লনাকে বললো চণ্তীর পূজা করতে। 
খুলনা চণ্ডীর পূজা করবার পর হারানে ছাগল ফিরে পেল। এই সবই চণ্ডীর 
কারসাজি । এদিকে চণ্ডী খুলনার উপর অত্যাচার করবার জন্য লহনাকে স্বপ্থে 
খুব শাঁসালেন। খুল্পনাকে তাঁর পদে অচলা ভক্তি থাকবে বলে বর দিলেন। 
চণ্ডীর শানানিতে ভীত হয়ে লহনা খুল্পনাকে ঘরে তুলে নিয়ে আদর ষত্ব করতে 
থাকল। ইতোমধ্যে ধনপতি দেশে ফিরে সব ঘটন। জেনে লহনাকে তিরস্কার 
করল। এরপর ভালভাবে কিছুদিন কেটে গেল। সহসা ধনপতির 
পিতৃবিয়োগ ঘটে । পিতৃশ্রাদ্ধের সময় শরীকেরা ঘোট পাকাল, তখন খুলনার 
সতীত্তের প্রশ্ন উঠল। সতীত্বের পরীক্ষায় খুল্পনা সসম্মানে উত্তীণ হয়ে গেল। 
এরপর ধনপতি বাণিজ্য উপলক্ষে সিংহল যাত্রী করল। যাত্রার প্রাক্কালে নানা 
অশ্তুভ লক্ষণ দেখা দেওয়াতে খুল্পনা চণ্ডীপূজার আয়োজন করল। লহনার কাছ 
থেকে তা জানতে পেরে স্দাগর পূজার ঘট লাথি মেরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। 
চণ্ডী এতে কুষ্ট হলেন। পথে সর্দাগরের আথিক ক্ষতি হল, কমলে-কামিনী 
মরীচিকায় বিভ্রান্তির ফলে সিংহল রাজার কারাগারে বন্দী হল। সর্দাগর 
কালীদহে দেখেছিল পদ্মের উপরে অধিষ্ঠিতা এক দেবী একবার হাতী গিলছেন 
পরক্ষণেই তাকে উগরে ফেলছেন। ধনপতি সিংহলে পৌছিয়ে সেখানকার 
রাজার কাছে কমলে-কামিনীর অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করল। রাজা বিশ্বাস 
করতে চাইলেন না, ধনপতিরও রাজাকে বিশ্বাস করাবার রোখ চেপে গেল। 
শেষে উভয়ে চুক্তিবদ্ধ হল যে, রাজাকে এ দৃশ্ঠ প্রত্/ক্ষ করাতে পারলে রাজা 
তাকে অর্ধেক রাজ্য ছেড়ে দেবেন, আর না পারলে ধনপতিকে বারো বছর 
কারাবাস করতে হবে। বলা বাহুল্য ধনপতি চণ্ডীর ছলনার শিকার হল। 


৪8 বাংল সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


তার কপালে জুটল কারাবাস। ইতোমধ্যে শ্রীমস্তের জন্ম হয়েছে-_-সে বড়ো! 
হয়েছে। শ্রীমস্ত পিতার অন্থসন্ধানে সিংহলে এলো | শ্রীমস্তকে দেবী একই 
ভাবে ছলনা করলেন। ফলে সিংহলের রাজা তার প্রাণদণ্ড দিলেন। এই 
সময় শ্রীমন্ত ভক্তিভরে চণ্ীর স্তব করল । দেবী চণ্ডী এবার তুষ্ট হয়ে ধনপতি- 
শ্রীমস্তের মুক্তি বিধান করলেন। সিংহল রাজার কন্যার সঙ্গে শ্রীমস্তের বিয়ে 
হল। ধনপতি, শ্রীমস্ত ও শ্রমস্তের পত্রী সুশীল! দেশে ফিরে এলো । হছাদেশের 
রাজ। বিক্রমকেশরীর কাছে কমলে-কামিনীর কথা বিবৃত করলে তিনিও বিশ্বাস 
করলেন না। বরঞ্চ বললেন, কমলে-কামিনী দেখাতে না পারলে শ্রীমস্তের 
প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমন্ত রাজাকে দেবীর কৃপায় কমলে-কাযিনী প্রত্যক্ষ করালো। 
বিক্রমকেশরী তার কন্য। জয়াবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দ্িলেন। জয়াবতী 
ত্বগের মালাধরের পত্বী ছিলেন। ধনপতিও দেবীর কপায় বুঝতে পারল, শিব 
ও শক্তি অভিন্ন। এরপর শ্রীমস্ত মত্যে দেবীর পুজা প্রচার করে ন্বর্গে ফিরে 
গেল। কবি বললেন £ 

«এই গীত যেই জন করিবে শ্রবণ। 

বিপদ্দে রাখিবে হুর্গা আর পঞ্চানন |” 


কাহিনী সমালোচন। £ 


কাব্য-সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে দেশ, কাল, পটভূমিকার পরিচয় নেওয়া 
দরকার । দ্বিজ মাধবের চণ্তীমঙ্গল কাব্য রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রীঃ | মুকুন্দরামের 
কাব্য রচনাকাল নিঃপংশয়ে বলা দুরূহ, তবে কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ 
এবং এঁতিহামিক তথ্যার্দির উপর ভিত্তি করে অন্গমান করা ধেতে পারে ষে, 
১৫৯৪--১৬০০ শ্বীঃ মধ্যে তিনি কাব্য রচনা! করে থাকবেন। এই সময় 
বাংলার শাসন ব্যবস্থায় নৈরাজ্য চলছিল । মুকুন্দরামের কাব্যে সেই নৈরাজ্যের 
্বূপ বণিত হয়েছে । জমি জরীপে চোরামি, উৎকোচ গ্রহণ, টাকায় 
আড়াই আনা বাট্টা আদায়, শক্তিমানের অত্যাচার, জীবনের অনিশ্চয়তা 
্বাঁভাবিক জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। এই ময় মানুষ দৈব- 
শক্তির আশ্রয় নিয়ে স্বন্তিলাভ করতে চেয়েছে । যে দেবতার কাছে মানুষ 
আশ্রয় নিল তিনি হলেন চণ্তী। পক্ষান্তরে মানুষের মনস্তাত্বিক হূর্বলতার 
স্থযোগে চণ্ডী তার আসন প্রতিষ্ঠা করে নিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, 
সেদিনকার রাষ্্রনীতিতে “উসকো শির লে আও” না বলা পর্যস্ত রাজশ'ভির 
অস্তিত্ই টের পাওয়া যেত না। নবাব-সআটদের নবাবীত্ব-সভ্রাটত্বের 


মঙ্গলকাব্য 9€ 


একমাত্র পরিচয় ছিল শক্তির অপ্রতিহত প্রয়োগে । এই শক্তির খামখেয়ালী- 
পনায় উজীর ফকির হয়েছে, ফকির উজীর হয়েছে। শক্তির ভীষণতার কাছে 
মানুষ আত্মসমর্পণ করে তার দয়াভিক্ষা করেছে। বাস্তব জীবনে মনুষ্যত্বের 
এই অভিভব জনিত চিত্ত কলুষ, দৈন্য, দেব চরিত্রকেও কলুধিত করেছে। 
মানুষ তার শক্তিকে বড় করে দেখেছে, এই শক্তির কাছে নিঃসঙ আত্মপমর্পণ 
করেছে। চগ্ডীর দৈবী মহিমার প্রকাশ ঘটেছে শক্তির অহৈতুক গ্রপাদে বা 
ক্রোধে । তার মধ্যে ন্যার-অন্ায়, ধর্মাধর্ম, যোগ্যতা-অযোগ্যতার ভেদচিহ্ু 
লঞ্চ হয়ে গেছে। এই শক্তি যখন প্রসন্না তখন মাতা, ঘখন রুষ্ট তখন চণ্ডী । 
বলেন্ত্রনাথ ঠাকুর যথার্থ বলেছেন--“বাস্তব জগতে খামখেয়ালী এক একজন 
নবাবশাবক রাজত্ব করেছেন, অধ্যাত্ব-রাজ্যেও তেমনি এক একজন দেবশাবক 
রাজত্ব করেছেন। এই শাক্ত কোনও সংযম মানে না, তা বাধাবিহীন লীল1 1৮ 

তবুও আমরা এই কথা বলতে পারি, চণ্ডীর মধ্যে মনসার মতো ভীষণতা 
নেই। তার দৈবীমহিমার প্রকাশ ঘটেছে শ্বর্ণ-গোধিকার মূতি গ্রহণে, 
কালকেতু শর চালনা করতে উদ্যত হুলে তাকে সুভিত করায়, কমলে- 
কামিনা মৃতিতে ধনপতি-্্রমন্ছকে ছলন্পন্ন, নানা দৈবী ছুধিপাক স্থষ্টিতে। 
আবার শ্তবে পরিতুষ্ট হয়ে সকল মুক্ষিল-আনানে। সম্ভবতঃ এর মূলে 
রয়েছে মনসামঙ্গলের কালের চাইতে আপেক্ষিক অর্থে কিছুটা স্িরতা, দ্বিতীয়তঃ 
চৈতন্য-প্রভাব, তৃতীয়ত: প্রাথমিক পরিচয়ের ভাতির অপনোদন। তবুও 
শক্তির যদৃচ্ছাচারিণীত্বের আভযোগের ব্যত্যয় ঘটে না। ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দোপাধ্যায় এই কারণে বলেছেন,“তীাহার শান্থির মধ্যে যেমন হিং 
আতিশধা নাই, তাহার কপার মধ্যেও সেইরূশা অপরিমিত দাক্ষিণ্যের 
অভাব । তাহার ক্রোধ প্রভাত মেঘের ন্যায় ক্ষণিক বিপর্যয় ঘনাইয় তোলে ; 
তাহার এসাদও সেই স্বপ্ল-বর্ষণ মেঘকে গলাইয়া আবার সুর্যোকরোজ্জল 
আকাশ-নীলিমাকে অবারিত করে ।” 

যেহেতু দেবতার অমোঘ শাসন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে গ্রাস করে নি, দেবা 
কিছুটা শাস্ত মুভিতে আবিভ্ূতী, মানুষের সঙ্গে সহজ সম্পর্কে সম্পকিতা, সেই 
জন্য এই কাব্যের সমাজ চিত্রে জীবন-ছন্দের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে । চরিত্রের 
চলনে-বলনে, প্রাণবস্ততায়, সামাজিক ঘোট পাকানোতে, বসতি স্থাপনে, 
জাতি-কুল-ধর্মের আচার-বিচারে, সতীনের কৌদলে, হাশ্য-পরিহাসের ঝিলিকে, 
এমন কি পুজ্যা দেবীর প্রতি সহাম্য তির্ধক কটাক্ষে সমগ্র জীবন তার, 
স্বাভাবিক ছন্দান্বর্তন করেছে। এইখানে চ্তীমঙ্গল কাব্যের সাহিত্য গৌরব। 


৪৬ বাংলা সাহিত্যের ব্রমবিবর্তন 
॥ মাণিকদত্ত ॥ 


কবি পরিচযব £ 


চণ্তীমঙগল কাব্যের সংখ্যা প্রাচুর্য মনসামঙ্গল কাব্যের অন্থরূপ নয়। লক্ষণীয় 
এই যে মনসামঙ্গল অসংখ্য কবির দ্বার রচিত হতে হতে ধারাক্রমে চরমোতকর্ষ 
লাভ করেছে । পক্ষান্তরে চণ্ডীমঙ্গন কাব্য ঘিজ মাধব এবং মুকুন্দরামের 
গ্রতিভাম্পর্শে মঙ্গলকাব্যগো্ঠীর মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেছে । কেবলমাত্র 
ধতিহাসিক কারণে আদি কবি বলে অনুমিত মাণিকর্দত্তের নাম ম্মরণ করতে 
হয়। কবিকঙ্কণ তার কাব্যে মাণিকদত্তের উল্লেখ করে বলেছেন যে, কাব্য- 
রচনার কাঠাষে। তিনি মাণিকর্দত্তের কাছে পেয়েছেন। মাণিকদত্তের পুঁথি 
মালদছে পাওয়। গেছে । মাণিকর্দত্ের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, 
তিনি মালদহের ফুলুয়া ব্তমানে ফুলবাড়ীতে বনবাস করতেন। তিনি কানা 
এবং খোড়1! ছিলেন। কাব্যরচনার ফলে দেবীর কৃপায় সুস্থ হয়েছিলেন। 
তার কাব্য রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বলে অনুমান কর! হয়| 


॥ দ্বিজ মাধব ॥ 


কবি পরিচয় £ 


দ্বিজ মাধবের ব্যক্তিক পরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে আসা 
যায় না। তার পুথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কারণে স্থধীতৃষ্ণ 
ভট্টাচার্য চট্টগ্রামে কবির বাম ছিল বলে দাবি করেছেন! অথচ কাব্যে এ 
অঞ্চলের নদ-নদী-গ্রামের কোন উল্লেখ নেই। তাই কবির আত্মপরিচয়- 
জ্ঞাপক পয়ারকে মূল ধরে কোনও কোনও সমালোচক বলেছেন, কবি ত্রিবেণীর 
নিকটব্তী সপ্রগ্রামের আদি বাসিন্দী। পরে দেশে বিশৃঙ্খলার সময় চট্টগ্রামে 
চলে গিয়েছিলেন এবং চট্টগ্রামে বাসকালে কাব্য রচনা করেছিলেন। আবার 
কবির আত্মপরিচয়ের প্রামাণিকতাও প্রশ্তাতীত নয়। ছ্িজ মাধবের কাব্য 
বচন! কাল ১৫৭৯ শ্বীঃ। এই বিষয়ে কারও ঘ্বিমত নেই। তার গ্রন্থের আসল 
নাম “সারদাচরিত” | “সারদামঙ্গল” সম্পার্দক সধীতভৃষণ ভট্টাচার্য নামকরণ 
করেছেন “মঙজলচগ্ডীর গীত” | নাম পরিবর্তনের পক্ষে তিনি ষে কৈফিয়ৎ 
দিয়েছেন তা খুব জোরালে| বলে মনে হয় না। কবিকৃত নাম অক্ষত রাখাটাই 
যুক্তিযুক্ত ছিল। 


মললকাব্য ৪৭ 


কাব্য পরিচয় £ 


ছিজ মাধবের কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে । এতে রয়েছে দেবীর 
মজলাম্থর ব্ধ, তন্ত্র, হঠযোগ, সহজিয়া সাধন প্রকরণের সবিশেষ উল্লেখ, ধর্ম- 
ঠাকুরের বন্দনা । এর থেকে মনে হয়, তখন তত্ব, হঠযোগ, ধর্মমজল কাব্যের 
গৃঢ় সঞ্চারী প্রভাব বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল ছিল। কাহিনী বর্ণনা গতানুগতিক 
গল্পটি পূর্বেই বলেছি । এখানে পুনরুল্লেখ নিশ্রযম্নোজন। তবে তার কাব্য 
সম্পর্কে দু-চার কথা বল! যেতে পারে । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন 
“মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজ মাধব একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। আম্থপূর্বিক 
সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্র স্থ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস তাহার পূর্বে 
আর খুব বেশী কবি দেখাইতে পারেন নাই । এ কথা স্মবণ রাখিতে হইবে ষে, 
বাংল। সাহিত্যে তখনও মুকুন্দরামের আবির্ভাব হয় নাই |” এইটে ঠিক কথাই 
ধে তার পূর্বে চরিত্র স্ষ্টির গৌরব একমাত্র নারায়ণ দেবের কাব্যে পেয়েছি। 
তারপরে এসে দেখি ছ্বিজ মাঁধবের কাব্যে। দ্বিজ মাধব প্রথম চণ্ডীমঙ্গলের 
আখ্যানকে স্নিরদিষ্ট ও স্বপরিচ্ছন্ন ূপ দেন। সমাজের চিত্রলেখা তার 
কাব্যে খুঁটিনাটি সব কিছু নিয়ে বিশদভাবে উত্ভতাসিত হয়েছে» কিন্তু বন্ু 
ক্ষেত্রেই তার কাব্য তথ্য-ভারাক্রাস্ত ;-তখ্যের রসব্ধপায়ণ কচিৎ দেখা যায়। 
তার কাব্যে বৈষ্ুব প্রভাব স্থুপ্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে । আখ্যানের বিভিন্ন অংশে 
তিনি ভাবান্ুযায়ী বৈষ্ণব পদদাবলীর অন্থকরণে “বিষুপদ” রচনা করেছেন। 


॥ মুকুন্দরাম ॥ 


কবি পরিচয় £ 


মুকুন্দরাম চক্রনতী কয়েক পুরুষ ধরে বর্ধমানের দামুন্য গ্রামে তালুকদার 
গোপীনাথ নন্দীর অধীনস্থ প্রজা রূপে বসবাস করতেন। রাজনোতক এবং 
সামাঞজিক সংকটের ফলে তিনি বাস্তভিটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। 
তিনি পত্রী, শিশুপুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং দামোদর নামে এক অনুচরকে নিয়ে 
গৃহত্যাগ করলেন। পথের মাঝে ধা কিছু সম্বল ছিল রূপরায় নামে এক 
ডাকাত তা ছিনিয়ে নিল। অনেক কষ্টে-হুষ্টে কবি মেদিনীপুরের আড়রা 
গ্রামের ব্রাহ্মণ তৃন্বামী বীকুড়া রায়ের সভায় উপস্থিত হলেন। বাঁকুড়া 
রায় কবির কথাবার্তায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে পরিতুষ্ট হয়ে তাকে পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক 
নিযুক্ত করলেন। কবির দিন এবার ভালভাবে কাটতে লাগল। এদিকে 


8৮ বাংল। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


আসবার পথে গুচুড়ে গ্রামে পুকুরের পাড়ে.কবি আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন 
চণ্ডী ন্বপ্পে তাকে চণ্ডীর মাহাত্ম-প্রচারক কাব্য রচনা! করতে আদেশ 
করেছিলেন। বীকুড়া রায়ের আশ্রয়ে আমবার পর কবির আর মে কথা মনে 
ছিল না। অন্ুচর দামোদর স্বপ্নের কথ! জানতেন। তিনি কবিকে স্বপ্রার্দেশের 
কথা মনে কাঁরয়ে দেওয়া সত্বেও কবি বিশেষ গা করেন নি। ইতোমধ্যে 
তার পুত্রবিয়োগ হল। কবি এবার “অভয়ামঙ্গল” রচনা করলেন। এইটে 
নামাস্তরে “5গু1 মঙ্গল” নামে খ্যাত। এই কাব্য রচনায় রথুনাথ রায় তাকে 
যথেষ্ট উৎসাহিত করে ছিলেন। 

কবির চারজে চৈতন্য-সংস্কৃত গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। এইজন্যই 
তার মধ্যে মীনবজাবনের প্রতি দাবিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠেছিল। মামুঘ- 
সরীপের অত্যাচারে বাস্তচ্যত হলেও ব্যাক্তর অপরাধকে অম্প্রদায়ের উপর 
[তিনি আরোপ করেন নি। সমাজের নিম্বস্তরের মানুষের জীবন ধারাতেও 
তিনি লক্ষ্য করেছেন যে সমাজের অথগ্ড জাবনস্রোত প্রবহমানতায় এদেরও 
বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং সেখানে তার নিজন্ব যুল্যেই সে গরীয়ান। 
কালকেতুর নগর পত্তনে তা পরিস্ফুট হয়েছে। জীবনদৃষ্টির এই গঁদার্কে 
বলেছি চৈতন্য-সংস্ক(তর গৃঢ় প্রভাব । সম্তবত: এই সপ্রেম দৃষ্টি তার রচনার 
প্রাণশক্তি এবং এরই জোরে তান মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবির 
পর্দে উন্ীত হয়েছেন । 

তার গ্রন্থে মানসিংহের উল্লেখ আছে। মানসিংহকে তিনি গৌড়-বঙ্গ- 
উতৎ্কলাধিপ বলেছেন। ইতিহাস থেকে জানা যাঁয় যে মানমিংহ ১৫৯৪-_ 
১৬০৬ খ্রীঃ পর্যস্ত বাংলার সুবেদার ছিলেন। আবার দেখা যাচ্ছে রঘুনাথ 
রায়ের আমলে কাব; রচনা করেছেন । রথুনাথের রাজত্বকাল ১৫৭৩-১৬০৩ শ্বীঃ | 
কাজেই মনে করা যেতে পারে কবি ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রীঃ মধ্যে কাব্য 
রচনা করেছেন। 


কাব্য পরিচয় £ 

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্তীমঙ্গলের আখ্যানবস্ততে কোন বৈচিত্র্য সঞ্চার 
করেন নি। প্রচলিত কাঠামোতে তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। করেছেন । এইখানেই 
তার অনন্যপাধারণতা। জীবনরস রসিকতা তার কাব্যকে অসাধারণ 
শিল্প-গুণে মণ্ডিত করেছে । তার কাব্যের বাশ্তবরন, জীবনান্থভূতি, সমাজচিত্র, 
চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে শুক্্স সঙ্গতিবিধান দেখে মনে হয় আগামী যুগের 


মঙ্গলকাব্য ৪৯ 


কথা-সাহিত্যের বীজ তিনি রোপণ করে গেছেন। তিনি ষর্দি এই শতকে 
আবিভূ্তি হতেন তাহলে শ্রেষ্ঠ কথা-পাহিত্যিক রূপে বরণীয় হতেন। তাঁর 
ব্যক্তি-জীবনের ছঃখ-ছুর্ধশ। তাঁকে জীবন সম্পর্কে নিরাশ করে নি-_বরঞ্চ জীবন 
সংসক্তিকে আরও গভীর করেছে। মন্তব্যটি আপাতঃভাবে বিমদশ মনে হতে 
পারে। কিন্ত রহন্তা হল এই ষে, ষে কবির জীবনবোধ গভীর, দুঃখের অভিঘাতে 
তার সেই বোধ আরও পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ বৃন্ত এবং উজ্জল হয়ে উঠে। ছুংখের 
শভিঘাত তাকে মত করতে পারে না। জীবন রূস্কিতার ভিয়ানে দুঃখ 
বস হয়ে উঠে। মুকুন্দরামের শ্ে্েও তাই হয়েছে । বাঁঙ্বজীবনে তিনি 
যে সুল দ্ুঃথ ভোগ করেছেন, আশপাশে হঃখ-ছুর্শার যে কালো বপটি শ্রত্যক্ষ 
করেছিলেন তার থেকে তার মানসিক উত্তরণ ঘটেছিল, ফলে তার কাব্যে 
সেই দুঃখ রস হয়ে উঠেছে। জীবনের প্রাতি এইটে এক সান্গরাগ দি। 
এই দৃষ্টিতে অভিষিক্ত হয়ে মুরারি, হাড়, এমন কি চণ্ডী পযন্ত আমাদের 
সামনে দাড়িয়ে রক্তমাংদের প্রাণবস্তায় সহাজ্ভুতি দানি কবেছে। তাজ 
নিঃসংশয়ে বলতে পারি মুকুন্দরামের কাব্যে ষে বস্থরমের সাক্ষাৎ পাওয়। যায় 
তা মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে ছুলভ এবং ৯বিআৰলা সাবভৌমিক 
বাস্তব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। জাঁবনে ভালো-মন্দ দুই-ই রয়েছে, শুভ-অঙ্ছু 
ভয়ের টানা পোড়েনে জীবন অম্পুর্ণতা লাভ করে। জীবন-রসিক ব্যক্তি এ 
দুয়ের উর্ধে উঠে নিরপেক্ষভাবে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেন। যেখানে অসঙ্গতি 
দেখেন সেখানে কৌতুক বোধ করেন__জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ প্রসন্ন দৃষ্টি 
থাকে বলেই এই রকম্টি হয়। ফলে জীবন আপন বাস্তবতায় ভাম্বর হয়ে 
উঠে। তিনি যেন ধবনিক1 সরিয়ে বলেন--দেঁখ জীবনের কি বিচিত্র বিকাশ | 
মুকুনারামের ক্ষেত্রে এইটে ঘটেছে । জীবনকে দেখবার বিশেষ মনোভঙ্গীর 
জন্য তার কাব্যে অক্ৃতপূর্ব বাস্তবরস* রসিকতার ছাপ পড়েছে। রমেশচন্ 
দর্ভ এই কারনে বলেছেন)--477172 0100£16 200 150111065 2100 5251159 
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৫* বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 
(গ) ধর্সমঙজ্গল ক্া্য 


ধর্মঠাকুরের উদ্ভব £ 


ধর্মঠাকুর মুলতঃ অনার্য দেবতা । ধর্মঠাকুরের পৃজী পশ্চিমবঙ্গের রাঁট, 
অঞ্চলের আদিবাসী কোমেদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে । প্রাচীনকালে 
রা অঞ্চল বলতে বোঝাত পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ুরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর 
ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল বেষ্টিত ভূখগ্ডকে | রাঁট দেশ দীর্ঘদিন 
আর্ধগ্রভাব মুক্ত ছিল। এই অঞ্চলের আর্ধেতর জাতি হল “কোম”। এদের 
সমাজে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন ছিল। এই অঞ্চলের আধাঁকরণের বিলম্বের 
ফলে ধর্মোপাসকেরা নিজ নিজ আচার-আচরণ, বিধি-বিধান, সামাজিকতার 
চারপাশে দু বন্ধন সষ্টি কবেছিলেন। ফলে ধর্মঠাকুরের আরধাকরণও ঘটেছিল 
বল পরে। ধর্সপুজার পুক্তর। ছিলেন ডোম, কৈবর্ত, নাগণী ইতাদি অন্থ্যজ 
সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী-ভূক্ত | ধর্মঠাকুরের প্রতীক হল খরম। ধর্মঠাকুরের বতমান ষে 
রূপের সঙ্গে আমরা পবিচিন্র সেটি বৌদ্ধ লোকাচার এবং পৌবাণিক হিন্দদর্মের 
তান্ত্রিকতার 'অভিচার 'ক্িয়াদির মিশ্রণে স্ই সন্ধার কপ। শুন্ধ-পুরাণে বল 
হয়েছে ধর্মঠাকুর নিবাকার, তার বাহন খাদ পেঁচা বাকাক। তার প্রতীক 
কোথাও কৃর্মাকতি, কোথা গু ডিঙ্বারুতি শিলা বিগ্রহ । এই প্রতীকের মাথায় 
খড়মের চি দেখা যায় । ধারে ধারে ধর্মঠাকুব বৈদিক বরুণ, স্্, কন্ছি অবতার 
ইত্যাদি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন এসজন্য বলেছি ধর্ম- 
ঠাকুর সঙ্কার দেবতা । ধর্মঠাকর কোথার, কিভাবে, কোন গ্রকিয়ার মধ্যে দিয়ে 
বিবৃতিত হতে হতে বতমান রূপ লাভ করেছেন তার জাটল গ্রন্থি উন্মোচন 
'মাজ অসাধ্য । তবে এপৰ| ঠিক যে ধর্মঠাকুর দীর্ঘদিন ধরে বাংলার অস্ত্যজ 
সম্প্রদায়ের পঙ্গা ভর্তি, পেরে আসছেন । অনার্ধ দেবদেবীর আর্ীকরণের 
সন্থিক্ষণেও নিজের ব্যভিতত্বকে রক্ষা করেই তিনি পৌরাণিক মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেন। পৌরাণিক মধাদায় উন্নীত হওয়ার মুখে উচ্চবর্ণের কবিদের দ্বারা 
তার মাহাত্বা-প্রচারক কাব্যে ক্ট্টি হয়েছে । এই কাব্য ধর্মম«ল নামে 
পরিচিত | 


ধর্মঠাকুরের চরিত্র ও কাব্যে প্রভাব £ 


মনসার মতো ধর্মঠাকুরের চরিত্রে হিং পুজালোলুপতা নেই। চশ্ীর 
মৃতে! ভক্তকে প্রলুব্ধ 'করবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। এর কারণ 


মঙ্লকাব্য ৫১ 


বোধকরি সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে তার প্রতিষ্ঠ। পূর্ব থেকেই ছিল বলে 
তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন নি--অথবা তার 
“প্রেন্টিজ” বোঁধটা মন্সা, চণ্ীর মতো উগ্র নয়, কিংব। গুঁদাসীন্তের আড়ালে 
“প্রেষ্টিজ” বোঁধ চাপা পড়ে গেছে। ধর্মঠাকুরের চরিত্রে নিষ্পৃহঃ ওদাসীন্টের 
ছাপ পড়েছে । তার রুপালাভের জন্য রচ্ুসাধনের প্রয়োজন হয়। শুধু তাই নয় 
হীন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তার শরণ নিলে তিনি ফলদান করেন না। মহামদের 
পুজা পেয়েও তাকে আকাজ্িত ফলদান করেন নি-বরঞ্ সে তার রোষ- 
ভাঁজন হয়েছিল | কাজেই বল! যেতে পারে মর্গলকাব্যের দেবদেবীর সাধারণ 
চরিত-লক্ষণের সঙ্গে তার চরিত্র-ধর্মের পার্থক্য রয়েছে | যেহেতু কোনও দেঁব- 
মানবের সংঘর্সেব সঙ্গে ধর্মঠাকুর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, সেইছন্য কাব্যে দৈবী 
প্রভাব থাকলেও তা এ কাব্যের যুদ্ধবিগ্রহের অস্থরালশারী মানবিক বিজিগীষা 
এবং লৌকিক কার্ধকারণ সম্পর্ককে আচ্ছন্ন করে নি। 


ধর্মমঙ্গল কাব্যের কান্ছিনী £ 


ধর্মম্লের কাহিনী ধর্ষো্সণে পারে! রাংত্র ধরে পাঠ করা হত। তাই 
একে বারোমণ্ত বা বার্মাতি বল। হয। ধর্মমগ্ল কাবোর কাহিনী বারোদিনের 
পালায় বিভক্ত । এক একদিনের পালাঁকে এক এক মতি? বল। হয় এবং 
এই কাব্য ছুইটি খণ্ডে বিভক্ত । একটি 'ধর্মপুরাণ'_ধর্মপূজার বিধি-বিধান- 
প্রকরণ এর উপজীব্য । দ্বিতীয়টি ধর্ম দেবতার মাহাস্কুয প্রচারক কাব্য বা 
ধর্মমঙ্গল কাব্য । এর উপজীব্য লাউসেনের গল্প-কথা | অস্থান্ত মর্দলকাব্োর 
মতো ধর্মমল কাঁবোরণ একটি প্রাঁচান ক্বপ লাউসেনের কাহিনীর ফ্কাকে বণিত 
হরিশ্তন্্রের কাহিনী থেকে অনুমান করা যেতে পারে ।  রগ্ষাবতী পুত্রকামনায় 
শালে ভর দিয়ে রচ্ছসাধনা করতে চাইলে কণ্ণসেন তাতে সংশয় গ্রকাশ করেন 
তখন রগ্রাবতী হরিশ্ন্রের পত্রী মদনা বর্মপূ! কবে কি ভাবে পুত্লাভ 
করেছিলেন সেই কাহিনী বর্ণনা করেন। হত্রিশ্নের কাহিনাটি সম্ভবতঃ 
ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিম কপ। পরবতীকালে গৌড়েশ্বরকে কেন্দ্র করে লাউিেনের 
কাহিনী যু হয়ে এ কাহিনী বিশাল কূপ পরিগ্রহ করেছে। লাউপেনেন 
কাহিনীর জনপ্রেয়তা যুল কাহিনীকে নিজের উপার্গ হিষেবে গ্রাম করে নিয়েছে। 
এখন আমরা লাউসেনের কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত করণ। ্‌ 

ধর্মপালের পুত্র তখন গৌড়ের রাজা । তার মদ্ী ছিলেন তাঁর শ্যালক 
মহামদ। এই মহামদ ছিলেন অত্যন্ত ঝুচক্তী, ঈর্যালু প্রকৃতির মান্ষ। মহামদ 


৫২ বাংল৷ সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


প্রজা মোমঘোষের উপর নান! অত্যাচার করেন। ফলে রাজা সোমঘোষকে 
ত্রিষষীগড়ের সামস্তরাজ কর্ণসেনের াশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। মোমঘোষের পুত্র 
উছাই পার্বতীর বরে বলীয়ান হয়ে কর্ণমেনকে রাজ্যচ্যুত করে স্বাধীনতা ঘোষণ। 
করে। গৌড়েশ্বর ছুবিনীত ইছাইকে শায়েস্তা করবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করলেন । 
যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন, কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হলেন, পুত্রবধূরা সহম্বতা 
হলেন, পত্ভী শোকে প্রাণত্যাগ করলেন । গৌঁড়েশ্বর কর্ণদেনের সঙ্গে হালিকা 
রঙাবতীর বিয়ে দিলেন । এতে মহামদ রুষ্ট হলেন, কারণ বুদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে 
ভগ্রীর বিষেতে তার আপত্তি ছিল। হিনি কর্ণমেনকে “আটকুড়!” বলে অপমান 
করলেন। রঞ্চাঁবতী এইজগ্/ পুন কামনায় শালে ভর দিয়ে প্রাণান্তকর সাধনায় 
ধর্মঠাকুরকে তুষ্ট করতে চাইলেন। কর্ণসেন তাকে নবৃভ করতে চাইলে রঞ্জাবতী 
হরিশ্চজ্দ্-মদনার রুচ্ছ্সাধনার ছার ধর্মকে পরিতুষ্ট করে পুত্রলাভের কাহিনী 
বিবৃত করলেন এবং সাধনায় বসলেন। ধর্মের কৃপায় তিনি এক পুত্রলাভ 
করেন। এই পুত্রের নাষ লাউসেন। লাউসেন হনুমানের কাছ থেকে মলযুদ্ধ 
শিখলেন। চরিত্রবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাবতীর কাঁছ থেকে তরবারী লাভ 
করলেন। এরপর তিনি কপূরিসেনকে নিয়ে গোৌঁড়যাত্র/ করলেন। পথের 
নানা বাধা, বিদ্ব, বিভীষিকা অতিক্রম করে, নান] প্রলোভন জয় করে তিনি 
গৌড়ে উপস্থিত হলেন। জেখানে মহামদের চক্রান্তে চোর বলে আভষুক্ত 
হলেন এব" কারারুদ্ধ হলেন। ধর্মের কৃপায় কারামুক্ত হলেন। কিন্ত তাতেও 
শান্তি নেই। মহামদের চক্রান্তে রাজ তাঁকে কামরূপ জয় করতে পাঠালেন । 
ধর্মঠাকুর রক্ষিত লাউদেন কামরূপ জয় করলেন, রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিয়ে 
করলেন। দেশে ফিরবার পথে মঙ্গলকোট ও বর্ধমানের রাজকন্যা অঙলা- 
বিমলাকে বিয়ে করলেন। লাউসেনের সাফল্য মহামদের প্রতিহিংস। বৃত্তিতে 
ঘ্বতাহুতি দ্িল। এদিকে দিমুলার রাজকন্যা কানড়াকে বিষে করবার জন্ত 
রাজা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কানডা রাজ হলেন না। ক্রুদ্ধ রাজ! যুদ্ধ ঘাত্রা 
করলেন। কানড়! তখন একটি লোহার গণ্ডার এনে প্রস্তাব করলেন, গণ্ডারকে 
এক আঘাতে দ্বিথপ্ডিত করতে পাঁরলে কানড়া রাজাকে বিয়ে করবেন। রাজা 
তা পারলেন না। লাউসেন গগ্ডারটিকে দিখপ্ডিত করলেন এবং কানড়াকে 
বিয়ে করলেন। এইবার মহা'মদ্র রাজাকে পরামর্শ দ্রিলেন ইছাইকে দমন করবার 
জন্ত লাউসেনকে নিযুক্ত করতে । লাউসেন রাঁজাদেশে ইহাই ঘোষকে দমন 
কর়লেন। ইছাই যুদ্ধে নিহত হল। ইতোমধ্যে দেশে প্রাকৃতিক ছুর্ধোগ দেখা 
গেল। রাজা! এবার লাউমেনকে হুর্ধের পশ্চিমোদয় ঘটাতে নির্দেশ করলেন । 


মঙ্গলকাবা ৫৩ 


লাউসেন এবার কঠিন সাধনায় বললেন নিজের দেহকে নয়টি খণ্ডে বিভক্ত 
করে ধর্মসাধনায় বসলেন । এই ফাকে মঙ্গামদ কর্ণসেনকে আক্রমণ করলেন । 
যুদ্ধে লখাই, ভোমনী ও কানড়ার হাতে পরাঙ্জিত হয়ে মুখে চণকালি মেখে চলে 
এলেন | এদিকে লাউসেনের সাধনায় তুষ্ট হয়ে ধর্ম পশ্চিমে স্র্যোদয় ঘটালেন। 
মহামদ তাকেও মিথ্য। গ্রমাণ করতে চাইলেন । ফলে ধর্মের রোষে কুষ্টব্যাধি- 
গ্রস্ত হলেন। শেষে লাউসেনের গ্রার্থনায় তার রোগঘুক্তি ঘটল । এইভাবে 
ধর্মঠাকুরের মাহাত্মা ও পুজা প্রচার করে লাউসেন পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্য ভার 
দ্বিয়ে দেহত্যাগ করলেন । ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'নরখণ্ড এইখানে সমাপ্ত হয়েছে । 


কাহিনী সমালোচন। £ 


ধর্মমর্জল কাব্যের আদি কাহনীটি প্রাপীনকাল থেকে গুচলিত থাকলেও 
তার বর্তমান কান্যরপের স্ত্রপাত তক আক্রমণোত্তর কালে। ষোড়শ 
শতকের আগে ধর্মমঙগলের কোনও পুথি পাওয়া যাঁয় নি এবং এই কান্যধারার 
শেষ্ঠ কবিরুতি পাচ্ছি অষ্টাদশ শতাব্দীতে । এর কারণ হল এই ষে, ধর্পূজা 
নিরক্ষর অন্ঞযজ সম্প্রদায়ের ভিতরেই আবদ ছিল। ফলে জেই সমাজের স্কুল 
কল্পনার বন্ধন মুক্তি ঘটতে বেশ সময় লেগেছিল । দীর্ঘকাল সাপেক্ষে ধর্ম_ 
ঠাকুরের আধণক রণ হওয়ার পর উচ্চতর কবিশক্তিকে আশ্রয় করে তার বর্তমান 
কাব্যরূপটি গড়ে ওঠে। 

ধর্মমঙগল সাব্য-কাহিনীতে ইতিহাসের ক্ষীণ ছায়াপাঁত অন্ুভূত, হলেও তার 
এদ্বিহাসিকতা সংশয়াতীত নয় । তবে রাঁ অঞ্চলের জনজীবনের অরুগ্র-বলিষ্ঠ- 
বর্বরত।, গ্রাণ-ঝড়ে উড়ে চলবার উল্ভান অভিন্যত্ত হয়েছে । দেবতার মাহাজ্ম্য 
প্রচার এর লক্ষা হলেন এবং তৎস্ত্রে অলৌকিকতার লমাবেশ-প্রাচূর্য কাব্যে 
অভিব্যন্ত হলেও তা! প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাকে নিয়ন্িত করে নি। এখানকার 
যুদ্ধবিগ্রহ, কূটচক্তান্ত, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কারণ ও হান স্বার্থ-বুদ্ধি দ্বারাই 
নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । যদিও লাউসেন ধর্মপ্রসাদ পু হয়েই যুদ্ধে জয়লাভ 
করেছে ব| ষড়যন্ত্রের জাল কেটে বেরিয়েছে, তবুও ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব অপেক্ষা 
মানবীয় লৌকিক দিকটিই সেখানে বেশি পরিস্ফুট | যুদ্ধে কর্ণসেনের পুত্রদের মৃত্যু, 
পু্রবধূদের সহমরণ, রাণীর অসহ্া দুঃখে আত্মহত্য। কর্ণসেনের জীবনে যে বেদনা 
্বনীভূত করেছে তার কোনও অলৌকিক সাত্বনা-প্রয়াস এখানে নেই-_বরঞ্চ 
স্ন্দরী যুবতী নারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দৃুঃখ-বেদনা ভোলাবার লৌকিক প্রয়াস 
মানবরসকে সমুজ্জল করেছে। তার ভাগ্য বিভগ্গনা আমাদের সমব্দেনার 


৫৪ বাংল সাহিত্যের, ক্রমবিবর্তন 


বিষয়। তেমনই লাউসেনের বিরুদ্ধে মহামদের যাবতীয় কুটিল হীন চক্রান্ত 
মানবিক বিজিগীষা বৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই কাব্যে লাউদেন এবং ইছাই 
ঘোষ ছাড় আর সকল চরিত্র লৌকিক রসপুষ্ট হয়েই ধার যা. ভূমিকা অভিনয় 
করেছে। কলিঙ্গা, কানড়া, কালু ডোম, লখাই, মহামদ সকলেই মানবিক 
সবলতা-ছুর্বলতা৷ নিয়েই আমাদের সামনে দাড়িয়ে সহান্তৃতি দাবি করেছে । 

কাহিনী বয়নে এই কাব্যে ষে বিচি উপাদানের সমাবেশ ঘটেছে, মানবীয় 
বুস্তির যে নিরাঁবরণ প্রকাশ ঘটেছে, রা অঞ্চলের রাজনৈতিক উখান-পতন, 
অন্ত্যজ শ্রেণীর নরনারীর সাহদিকতা, দেশাত্মবোধ পরিস্ফুট হয়েছে তা 
মহাকাব্যের ষথার্থ উপাদান । উপযুক্ত কবির হাতে পড়লে ধর্মমঙ্গল রাটের 
মহাকাব্য বলে অভিহিত হতে পারত। কেবলমাত্র রচনা-শৌকর্ধের অভাবে 
ধর্মমগল কাব্য মহাকাব্যের প্রান্তিক সীমায় এসে থমকে দাড়িয়েছে । 


ধর্মমঙগল কাব্যের কবিগোষ্ী £ 


ধর্মমঙল কাব্যের আদি কবি মঘূরভট্ট। মযুরভট্ের কোনও প্রখি পাওয়া 
ধায়নি। তার রচিত গ্রন্থের নাম “হাকন্দপুরাণ | এই তথ্য গুলে! উল্লিখিত 
হয়েছে ঘন্রাম চক্রবর্তা, মাণিকরাম গাঙ্গুলি, সীতারাম দাস ইত্যাদি কাব্য- 
বচয়িতাদের কাব্যে। তারা সকলে নিজ নিজ কাব্যে মযরভট্ের বন্দনা 
করেছেন। মযূরভট্ের কাব্যরচনাকাল মোটামুটি পঞ্চদশ শতাব্দী । মাণিকরাম 
গাঙ্থুলির কাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু স্ুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কারো 
কারো! মতে ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিভূতি হয়ে থাকবেন। 
আবার অনেকে তাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলতে চান। এছাড়া আছেন 
খেলারাম চক্রবতী, রূপরাঁম চক্রবর্তী, রামদাস আদক ও ঘনরাম চক্রবর্তী । এই 
কাঁবগো্ঠীর মধ্যে কপরাম এবং ঘনরাম ধর্মমজল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। স্থৃতরাং 
আমরা এই কবিযুগলের কবিকুতির পরিচয় নিয়ে বর্তমান গ্রসঙ্গ শেষ করব। 


॥ রূপরাম চক্রবতী ॥ 


কবি পরিচয় £ 


রূপরাম চক্রবর্তার পিতার নাম অভিরাম চক্রবর্তা। বর্ধমান জেলার 
দক্ষিণে কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে তার! বাঁদ করতেন। কবিরা তিন ভাই, ছুই 
বোন। বড় ভাই রত্বেখ্বর যেন “জ্বগস্ত আগুন” ৷ রূপরাম ছেলেবেলায় লেখা- 


মললকাব্য ৫৫ 


পড়ায় অমনোষোগী ছিলেন বলে রত্বেশবর তাকে তিরস্কার করেন। যাই হোক 
পিতার তত্বাবধানে ব্যাকরণ, অভিধান পাঠ করেন। পরে রঘুনাথ ভট্টাচার্ধের 
টোলে লেখাপড়া শেখেন। ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী ছিলেন, তাই গ্রথম দিকে 
গুক-শিষ্তের সম্পর্ক ভালই ছিল। পরে শিষ্যের সঙ্গে তর্ক হওয়াতে গুরু তাঁকে 
বিদায় করে দিলেন। বূপরাম নবদ্বীপ যাত্রা করলেন। যাওয়ার আগে মা?কে 
দেখবার ইচ্ছে হল, তাই বাড়ীতে এলেন, কিন্তু '“জলস্ত আগুন” দাদাকে 
দেখে পথে বেরিয়ে পড়লেন। মায়ের সঙ্গে দেখ! হল না। ইতোমধ্যে পথে 
পলাশবনের বিলের কাছে পথশ্রাস্ত অবস্থায় দেখলেন, ছুটি শঙ্খচিল উড়ছে বিষ্ব- 
পদতলে । আবার কাছেই “ছুট। বাঘ দুদিকে বসিয়া লেজ নাড়ে” । এই দৃশ্য 
দেখে দৌড়ুতে গিয়ে গোটা ছুই আছাড় খেলেন। এমন সময় ত্রাঙ্গণবেশী ধর্ম 
এসে ধর্মের গীত বারমতি গাউতে বললেন। তারপর অনেক কষ্টেম্সষ্টে এড়াইল 
গ্রামে উপাস্থত হলেন। সেখানকার জমিদার ছিলেন গণেশ । পর্ঠাকুর 
তাকেও প্পে বূপরাযের কথা বলেছিলেন । গণেশ কবিকে আশ্রয় দিলেন । 
এরই আশ্রয়ে "থেকে বূপরাম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা! করেন। তাঁর কাবোর 
রচন1! কাল স্থিরীরুত হয়েছে সঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি | ভঃ সুকুমার 
সেন পুথির কালজ্ঞাপক পয়ার বিশ্লেষণ করে শ্বির করেছেন যে কবি কাব্যরচন! 
করেছিলেন ১৬৫০ শ্বীঃ। যোগেশচন্্র বিছ্যানিধির মতে ১৬৪১ গ্রাঃ | যাই হোক 
সগুদশ শতাব্দীর মধ্যভাঁগ কাব্যবচনাকাল ধরলে কোনও মারাত্মক ভুল হবে 
না। ধর্মমর্গল রচনার জন্য তিনি ভাতিচ্যত হয়েছিলেন। 


কাব্য পরিচয় £ 


ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী লোকথুখে ছড়া-পাচালী-ব্রত কথার মতে। ছড়িয়ে 
ছিল। এই অসম্বদ্ধ, বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে রূপরাম সংহত আখ্যান কাব্যের রূপে 
বেঁধে দিয়েছেন। দেব মাহাআ্য প্রচার করতে বসেও তিনি মানষের কথ। ভূলে 
যাননি। দেবতার মহত্ব সংকুচিত না করেও তিনি মানুষের বীর্ধ, মহত্থকে 
অভিব্যক্ত করেছেন। তার রচনায় অলঙ্কার-পারিপাট্য নেই, কিন্তু সহজ স্বচ্ছন্দ 
বর্ণনার জন্য তা সুখপাঠ্য হয়েছে । বাঁৎসল্য রস ্ষ্টির সহজ ভঙ্গিমী বলিষ্ঠ 
কবি-প্রতিভার পরিচয় রয়েছে। 


৫৬ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 
॥ ঘনরাম চক্রবর্তী | 
কবি পরিচয় £ 


ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান জেলার দামোদর 
নদ্দের তীরে কইয়ড় পরগণার কুকুডা কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম। তাঁর পিতার 
নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতা । কবির] রামভক্ত ছিলেন। কাব্যের 
ভণিতায়, রামায়ণের কাহিনীর উল্লেখে, পুঞ্রদের নামকরণে রাঁমভক্তির পরিচয় 
আছে। কবি তার গুরুর কাছ থেকে “কবিরত্ব” উপাধি পেয়েছিলেন। তার 
কাব্যে বর্ধমানের রাজা কীতিচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখে মনে হয়, তিনি কবির 
পষ্ঠপোঁষকতা করেছিলেন। ঘনরাম ১৭১১ খ্রীঃ কাব্য রচনা শেষ করেছিলেন । 


কাব্য পরিচয় £ 


ঘনরাম হুরিশ্ন্দ্র-লাউসেনের প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে পুবাণ-উপপুরাণের গল্প, 
উপমা যুক্ত করে রচনাকে মহাকাব্যোচিত বিশালতা দ্রান করেছেন। তার 
কাব্য চব্বিশটি পালায় বিভক্ত । লাউসেনের শক্তিমস্তার সঙ্গে চারিত্রিক দৃঢ়তা, 
নারীদের বীরত্বের সঙ্গে কোমলতা, গ্রেমানুরাগ, ভক্তের ভক্তির একাস্তিকতা, 
মহামদের ক্রুরতা, নৈসগিক এবং অনৈসগিক ঘটনার সমন্বয়? স্থষ্ট ঘটন1-সংবেগ 
মহাকাব্যের উপষোগী। কিন্তু যে কা্খ-দৃষ্টির সমগ্রতায় সব বাশ্তব অবাস্তব 
প্রাকৃতিক সামপ্রস্তে বিধৃত হয়ে গৌরব সমুন্নতি লাভ করে তার অভাবে ঘনরামের 
রচন৷ বহিরঙ্গে মহাকাব্যোপম হয়েও আস্তরধর্মে মহাকাব্যের সামীপ্য অর্জন করে 
নি। তবে ঘটন৷ বিন্ঞাসের কৃতিত্ব অবশ্যই রয়েছে । ধর্মমঙ্গলের কাহিনীকে 
গ্রাম্যতা মুক্ত করে তিনি রসিক চিত্তের সহানুভূতি দাবি করেছেন। দ্বিতীয়তঃ 
বীরাঙ্গনা চরিত্র স্যটতে তার সার্থকতা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে এক বিশেষ 
ব্যতিক্রম। কবির এই কৃতিত্ব অস্বীকার করবার গ্রয়োজন নেই। নারীচরিত্র 
কল্পনায় বীর্য ও লাবণ্যের সমন্বয় ধর্মমঙগল কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্ত 
চরিত্রে এ ছুইটি ভাবের আন্রপাতিক সামগ্তস্তের সার্ক বূপায়ণ-কৃতিত্্‌ 
ঘনরামের | 

ঘনরাম বিদগ্ধ ব্যক্তি। তার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ রয়েছে অলঙ্করণে। এই বৈদপ্ধ্য 
কাব্য কাহিনীকে সজীব করে তুলেছে, বহু ত্বাভাবিক উক্তিকে প্রবচনের মহিমা 
দান করেছে। শব্ব-ধ্বনি সংঘাতে তিনি আকাজ্কিত ব্যগন। ফুটিয়ে তুলেছেন । 
এই প্রসঙ্গে লাউসেনের সঙ্গে লোহুট] বঙ্গরের যুদ্ধ বর্ণনা স্মরণ কর! ঘেতে পারে । 


মঙ্গলকাব্য ৫৭ 


আমরা সিদ্ধাস্ত করতে পারি যে, পুরাতনের অন্ধুবৃত্তির যুগে ক্ষয়িফণ সমাজ 
পটভ্মিতে থেকেও গতাম্থগতিক কাব্য কাহিনীকে ঘনরাম চিন্তার সংযমে বেঁধে 
রচনা] সৌকর্ধে, শালীনতা বোধে পরিসিক্ত করে ভদ্ররুচিমহ করেছেন। এইজন্য 
তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 

এরপর সহদেব চক্রবর্তী, নরমিংহ, হৃদয়রাম ইত্যাদি কবিকৃল ধর্মমঙ্গল 
কাব্যের সংখ্য। বুদ্ধি করেছেন। কোনও বিশেষ কবিকৃতিতে এ'রা স্মরণীয় নন। 
কাজেই তাদের আলোচন! অনাবশ্ক। | 


(ছ) শ্পি্বাস্র্ন বা! স্শিলস্মজ্ছন কাব্য 


শিব একাধারে আর্ধ এবং অনার্ধ দেবতা । তবে তার রূপ কল্পনায় পার্থক্য 
রয়েছে। আর্ধ শিব “নিবাত-নিক্ষম্প-দীপশিখের রাত” স্বরূপ আত্মস্থ, 
সমাহিত | ষোগীশ্বর ছিলেন জ্ঞানীর দেবতা। পক্ষান্তরে অনার্য শিব হলেন 
কষির দেবতা । লৌকিক সবলতা-ছুধলতায় মাথা চরিত্র। এই শিবও অলস ও 
উদ্দাদীন অথচ লৌকিক স্থখলোলুপ। আমরা লক্ষ্য করেছি শক্তি দেবতারা 
খন প্রতিষ্ঠ। লাভ করেছেন তখন শিব উপেক্ষিত। কেবলমাত্র হর-পার্তীর 
গাস্থ্য জীবনের স্বন্ধের ঘোগস্থত্র রপে মঙ্গলকাব্যে শিবের আবির্ভাব ঘটেছে। 
দেব পরিবারের কর্তারূপে শিবের যে স্থান নির্দেশিত হয়েছে তারই শ্ত্রে শিব- 
কাহিনী সংকলন করে মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রচিত 
হয়েছিল। এতে কোনও নতুনত্ব নেই, কল্পনায় কোনও মৌলিকতা৷ নেই, 
লৌকিক এবং পৌরাণিক উপাখ্যানের সংমিশ্রণে শিবের জীধন-কথা বিবৃত 
হয়েছে। মনে হয় শিব হতরাজ্যে পুন: প্রতিষ্ঠিত হলেন। 

শঙ্কর কবিচন্দ্র ও রামকুষ্ণ রায় সপ্তদশ শতাবীতে এই শিবায়ন কাব্যের 
প্রণেতা । তবে রামেশ্বর ভট্রাচার্যই এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিচিত। 
অষ্টাদশ শতকে তিনি কাব্য রচন1 করেছেন বলে মনে হয়। যদিও তিনি দাবি 
করেছেন “ভব-ভাব্য, ভত্র-কাব্য” রচনা করেছেন বলে কিন্ধ তার রচনা এ 
দাবিকে সমর্থন করে না। ইচ্ছার সঙ্গে উপায়ের এই অসঙ্গতির কারণ কি? 
পৌরাণিক শিবের নিঃসঙ্গতা, আত্মস্থ চরিজ্র মহিম] জনমানসের আগ্রহ লাভ 
করেনি। তাকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়েছে । পক্ষান্তরে লৌকিক শিবের 
চারিত্রিক স্খলন, আলন্য, সাংসারিক বোধশৃন্ততা, বাস্তব হিসেব-নিকেশ চেতন- 
হীন নিবিকারত্ব জনমানসকে অধিকতর আকর্ষণ করেছে_ত্াকে আপনজন বলে 


৮ বাংল সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


্বীকার করেছে। ফলে তাঁর কাব্যে লৌকিক শিবের এমন অগ্রতিহত প্রতিষ্ঠা 
লাভ ঘটেছে। রুষির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুষিভিত্তিক মমাজের বৃহত্তর জনজীবনের 
গতিছনের সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। | 

মক্গলকাব্যধারার আলোচন। আমরা এইখানে শেষ করলাম। এই প্রসঙ্গে 
একটি কথা জানিয়ে রাখতে চাই। মেইটি হল এই, ভারতচন্দ্রের “অ্নদামঙ্গল” এই 
ধারার অগ্তভুক্ত হলেও স্বরূপে তা ভিন । বরঞ্ ব্লা যায় ভারতচন্দ্রে এসে 
মঙ্গলকাব্যেব অন্দিম প্রহরই শরধু নয়, মধ্যবৃগের অন্তিম গ্রহর ঘোষিত হয়েছে। 
তার মুখ অনাগত ভবিযাতের দিকে | মেই কথা আমরা পরে আলোচনা 
করব। ভারতচণ্ধের স্বরূপ স্বাতক্ট্যের জন্য তাকে এই গোগ্রীহুক্ত কার নি। কারণ 
মঙ্গলকাব্যের কাঠামোতে তিনি আধুনিক জীবন চর্চাই করেছেন। 


৬ চতুর্থ অধ্যায় ৬ 
অসন্নুবাদ সাহিত্য 





প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য মূলতঃ ত্রিধারায় প্রবাহিত ছিল। 
গীতি কাব্য, আখ্যান কাব্য ও অনুবাদ কাব্য । গীতি কাব্যের ধারায় রয়েছে 
চর্যাপদ, বৈষব ও শাক্ত পদাবলী, বাউল গীতি; আখ্যান কাব্যের ধারায় রয়েছে 
মঙ্গলকাব্য এবং অনুবাদ কাব্য হল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত । অনুবাদ 
নাহিত্যেও গল্প বাঁ আাখ্যান আছে। কিন্ত যেহেতু এই কাব্যকাহিনী সংস্কৃত 
কাব্য থেকে বাংলায় অনুদিত হয়েছে সেইজন্য আন্ুবা? কাব্য বলে সেগুলোকে 
অভিহিত কর! হয়েছে । 

সাহিত্যের ইতিহাসে অন্ববার্দের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 
সমুদ্ধ সাহিত্যের ভাবান্বা্দ বা আক্ষরিক অনুবাদ সুত্রে সাহিত্য প্রাণশক্তি সঞ্চয় 
করে, বলিষ্ঠ প্রকাশ-কৌশল আয়ত্ত করে, নিজের মেগাজ-মজির আমন্কুল্যেই 
মন্ধবাদের ভিতর দিয়ে সমুদ্ধ সাহিত্য কর্সের ভাব ও আঙ্গিক আত্মপাৎ করে 
নিজে সমুদ্ধ হয়ে উঠে। এর ফলে নতুন ধ্যান, ধারণ।, ভাবনার দ্বারা জীবনদুষ্টির 
পরিযার্জন! ষেমন হয় তেমনই শব্ভাগার সমুদ্ধ হয়ে ভাপ প্রকাশের সহায়তা করে। 
মোটের উপর বল! যেতে পারে অনুবাদ কর্ম আত্মোন্নতির অন্যতম উপায় । বাংল। 
সাহিত্য অনুবাদের স্তর ধরে পরিমাজিত হয়েছিল ছুই ভাবে, গ্রথমতঃ সে 
ভারতধর্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ শব্দভাগ্তারের সম্দ্ির সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ 
প্রকাশভক্ি আয়ত্ব করেছে । অন্গবাদ কর্ষের আদি উৎসে রয়েছে বালীকি 
রামায়ণের অনুবাদক কবি কৃত্তিবাস, তারপর পেয়েছি বেদব্যাসের মহাভারতের 
অন্তবাদক কবি কাশীরাম দাপ। এছাড়াও আরও আনকে আছেন। আমরা 
বর্তমানে শ্রেষ্ঠ কবিযুগলের কবিরুতির আলোচনা করব্‌। 


নামায 
॥ কবি কৃত্তিবাস | 
কৰি থরিচয় £ 


রামায়ণ কাব্যে কৃত্তিবাস যে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে জান। 
যায়, কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের ফুলিয়! গ্রামে বসবাস করতেন। 


৬০ বাংল। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


নরসিংহের প্রপৌত্র বনমালী। কৃত্তিবাস বনমাঁলীর পুত্র। কৃত্তিবাসের মায়ের 
নাম মালিনী। কবিরা ছয় ভাই। প্রত্যেক ভাই “গুণশালী” | বি্যাশিক্ষার 
পর কৃত্তিবান গৌড়ের রাজদরবারে গিয়েছিলেন। গৌড় ছিল তখনকার বাঙালী 
সংস্কৃতির গ্রাণকেন্দ্র। গোৌঁড়েশ্বর ছিলেন শিল্পান্রাগী গুণগ্রাহী ব্যক্তি । কৃত্তিবাস 
শ্লোক রচনা করে রাজাকে বন্দনা করেন। রাজ! কৃত্তিবামের কবিত্বেব স্বীকৃতি 
স্বরূপ অর্থ পুরস্কত দিতে চাইলে কবি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বলেন__ 
“কবিত্বের স্বীরুতি স্বরূপ “গৌরবসই তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, এর অতিরিক্ত বস্ত-পুরস্কার 
তুচ্ছ, ওতে তার প্রয়োজন নেই।” এইবার কবির বক্তব্য উল্লেখ করি 
“কারে কিছু নাঞ্ি লই করি পরিহার। 
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥৮ 

“গৌরব মাত্র সার” তিনটি কথায় চিরুকালের কবির মর্মবাণী ঝঙ্কত হয়েছে। 
আধুনিক কালের কবি রবীন্দরনীথের “পুরস্কার” কবিতায় একই কথা কাব্যরূপ 
ধারণ করেছে । এর তুলনায় কাঞ্চন যূল্য তুচ্ছ-_স্থগ্টির গৌরবে ষ্টার গরিম]। 

কৃত্তিবাস তীর আত্ম বিবরণীতে বংশপরিচয়, রাজনভার বর্ণনা, জন্মকাঁলের 
মাস, তিথি, বার উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেন নি কেবল জন্ম মন ও রাজার 
নাম। ফলে কুত্ভিবাসের কাল নির্ণয় এক সমশ্য| হয়ে ফাড়িয়েছে। এই বিষয়ে 
নানা মুনির নানা মত। নানামতের জটিলতার মধ্যে না জড়িয়ে মোটামুটিভাবে 
বলা যেতে পারে ষে, রুত্তিবাসের জন্ম ১৩৯৯ শ্রীঃ। কৃত্তিবাস প্রাকৃচৈতন্ত কবি 
এবং রাজ! গণেশের আমলে কাব্য-রচন1] করেছেন। 

কত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে না পড়ে পারে না। ষে 
কালে কবিরা নিজেদের নাম হ্ুস্পষ্ট করে উল্লেখ করতেন না, কৃত্তিবাস সেই 
কালে নিজের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন, কেবল সাধারণ এতিহোর বশবর্তাঁ হয়ে 
পৃষ্ঠপোষক রাজার নামোল্লেখ করেন নি এবং সঠিক কাল নির্দেশ করেন নি। 
তবুও যেটুকুর উল্লেখ তিনি করেছেন তার থেকে এইটুকু বুঝতে পারি, কবি 
আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের অধিকারী । এবং এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ঘোগে তাঁর 
কাব্য নিছক অন্থবাদ না হয়ে-হয়েছে মৌলিক সৃষ্টি, বাঙালীর মানস ধাতুর 
অনগসাঁরিতায় হয়েছে জনচিত্ত জয়ী । 


কাব্য পরিচক়্ £ 


রামায়ণ ভারতবর্ষের আদি মহাকাব্য । বাল্মীকি এই মহাকাব্যের, রচিত! | 
রামকথা সারা দেশের আনাচে-কানাচে, লোককথায়, আখ্যানে-উপাখ্যানে ছড়িয়ে 


অনুবাদ সাহিত্য ৬১ 


ছিল। কিন্তু এই কাহিনীগুলোর মধ্যে ভাব-সাযূজয ছিল না। বাল্ীকি এই 
বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলোকে সংহত করে মহাকাব্যের রূপ দিয়েছেন। রামাঁয়ণে 
সমগ্র জাতির হৃদস্পন্দন অনুভব কর! যায়। বাল্মীকির রামায়ণ সেই কাল থেকে 
আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কবিকে প্রেরণ দিয়ে আসছে । কুত্তিবাস বাল্সীকি রামায়ণ 
থেকে প্রেরণ! সংগ্রহ করে “শ্রীরামপাঁচালী” কাব্য রচন। করেছেন। “শ্রীরাম- 
পাচালী” কৃত্তিবাপী রামায়ণ নামে এখন পরিচিতি । কৃত্তিবামের রচনার 
অবিকৃত রূপ কি ছিল তা সঠিকভাবে নির্ধারণ আজ আর সম্ভব নয়। কারণ 
কৃত্তিবাসের জনপ্রিয়তার ফলে কাব্যে বহুল পপ্রক্ষেপ ঘটেছে । কাব্যের প্রক্ষেপের 
দায়িত্ব যেমন গায়েনদের তেমনই লিপিকারদের | কাব্যকথ। গান করবার সময় 
এবং নকল করবার সময়ে ষেষার হচ্ছেমতো পদ সংযোজন করেছেন, ভাষা, 
শব্ধ অদদল-বর্দল করেছেন। 

কত্তবাসের নামে যে রামায়ণ আজ আমাদের হাতে এসে পৌছিয়েছে তার 
উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে কৃত্তিবাস বাল্ীকি রমায়ণের 
ভাবান্ুবাদ বা আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। তিনি রামায়ণ কাহিনীকে 
বাংলাদেশের জলবায়ু ও বাঙালীর জীবনছন্দের মন্থকূলে সাজিয়ে নিয়েছেন । 
কলে লোকক্জীবনের সঙ্গে এমন একট] সহজ ঘোগ ঘটেছে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
এক অর্থে বাঙালীর মহাকাব্য হয়ে উঠেছে । তাই দেখ! যায় বাল্সীকি 
রামায়ণের মহাকাব্যিক বিশালতা, উ্দান্ত গম্ভীর ধ্বনি, গৌরব সমুন্নতি, চরিত্র 
চিত্রণে ভালোমন্দের সমবায়ে ভাক্কর্ধ, বলিষ্ঠতা কৃত্তিবাসের রামায়ণে নেই। 
বান্মীকির রামচন্দ্র নরশ্রেষ্ঠ, বীর্যবাঁন পুরুষ ; রাবণ বলদর্পী, কামোন্মত্ত শক্তিমান 
পুরুষ। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র ভক্তবংসল অবতার, প্রেমের ঠাকুর ? রাবণ প্রচ্ছন্ন 
ভক্ত; স্ুগ্রীব-হুম্মান শাখামূগ হয়েও রামভক্ত ; সীতা। দর্বংসহ! বাঙালী বধূ । 
তক্তিরসের প্রাবনে কৃত্তিবাঁপী রামায়ণ অভিযিক্ত। বাঙালীর ভক্তিবাদ এবং 
শক্তিবা? রুতিবাসী রামায়ণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে তার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করেছে। 
বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের সৃখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনাকে কৃত্িবাস 
বড়ো করে দেখিয়েছেন, এই বিশেষ অর্থে কৃত্তিবাদের রামায়ণ বাঙালীর 
পারিবারিক জীৰনের মহাকাব্য । ূ 

কত্তিবাসের পরেও বিভিন্ন কবি রামায়ণ রচনা করেছেন। তীর্দের রামায়ণে 
বান্দীকির অনুস্থতি নাষেমান্্। এর! লোকশ্রুতি এবং অধ্যাত্ম রামায়ণের 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজ নিজ মানস-প্রবণতা। ও রুচি অন্থুঘায়ী কাব্য রচনা 
করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিত্যানন্দ আচার্ষের “অদ্ভুত রামায়ণ | 


৬২ বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


নিত্যানন্দ অস্তুতাচার্ধ নামে পরিচিত। দ্বিজ.বংশীদাসের কন্তা চন্দ্রাবতী রামায়ণ 
রচনা করেন। ইনি “মহিল! কতিবাস” নামে খ্যাত। ময়মনসিংহে তার কাব্যের 
বিশেষ প্রচার এখনও রয়েছে । যবদ্ীপের রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে চন্রাবতীর 
রামায়ণ কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। অভ্ভূতাচার্ধ এবং চন্দ্রাবতী উভয়েই যোড়শ 
শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে আবিভূত হয়েছিলেন বলে মনে 
করা হয়। একজন উত্তরবঙ্গের অপরজন ময়মনসিংহের অধিবাসী । রামানন্দ 
ঘোষ, রথুননন, হরেন্দ্রনারায়ণ, জগত্রাম ও তার পুত্র রামপ্রসাদ রামায়ণ রচনা 
করেছেন। প্রতি কবির রামায়ণ কাহিনীতে বৈচিত্র্য রয়েছে, একের সঙ্গে 
অপরের কাহিনীর এক্য নেই । রামায়ণকারদের মধ্যে কত্তিবাসের কাব্যের 
সাহিত্যিক উতৎ্কর্ষ অবিসংবাদিত এবং তীর প্রচার ও প্রভাব সর্বাধিক! 
অন্যান্য ধাদের নাম করেছি তার! এতিহাসিক কারণে ম্মরণীয়। 


হাভ্ান্রত 


মহাভারত ভারতবর্ষের দ্বিতীয় মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের রচয়িত' 
বেদব্যাপ। বিষয় বৈচিত্র্যে, কলেবরে, বৃহত্তর স্মাজ চিত্রে। জীবনের পরিপূরক 
বিভিন্ন নীতির মননশীল গৃঢ বিশ্লেষণে, দুর্জয় প্রাণশক্তিতে, প্রকাশের বলিষ্তায় 
মহাভারতে মমগ্র ভারতচিত্ত যূতি পরিগ্রহ করেছে । মহাভারতে ধর্ম, অথ, 
কাম, মোক্ষ_এই চতুর্বর্গ ফল লাভের কথ! কীতিত হয়েছে । এই মহাকাব্যের 
রসচ51 বাংলাদেশে পাল রাজাদের আমল থেকে চলে আমছে। পালবংশের 
শেষ সম্রাট মদনপালদেবের পাটরাণী চিত্রমতির মহাভারত শ্রনণের কথা 
ডঃ স্বকুমার সেন আমাদের জানিয়েছেন । অবশ্য তিনি সংস্কতেই কাব্য শ্রবণ 
করেছিলেন । মহাভারতের বাংল! অনুবাদ গরু হয়েছে োড়শ শতাব্দী থেকে | 
পাঠান সমাটদের লোকমুখে মহাভারত কাহিনী শুনে মহাভারতের প্রতি বিশেষ 
অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল। তাদের উৎসাহ এবং আন্গকূল্যে মহাভারত বাংলায় 
অনূদিত হয়েছিল। মহাভারতের অনুবাদ করেছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর 
নন্দী, রামচন্দ্র খান, কবি অনিরুদ্ধ, কাশীরাম দাস, দ্বপায়ন দাস, নিত্যানন্দ দাস 
গ্রভৃতি কবিবৃন্দ। এদের মধ্যে কাশীরাম দাস শ্রেষ্ঠ অনুবাদক । 


অনুবাদ সাহিত্য ৬৩, 


মহাভারত এবং তুর্কী শীসক ও 
কবীজ্স পরমেশ্বর, স্রীকর নন্দী 
কবি যুগল £ 


বাংলার সম্রাট তখন হুসেন শাহ । ভসেন শাহের সংস্কৃতি-গ্রীতি ও বিদ্যোৎ- 
সাহিতা ইতিহাপ খ্যাত। তার অনুচরেরাও বিচ্যোৎ্সাহী ছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে পরাগল খা ও তার পুত্র ছুটি খার নাম উল্লেখধোগ্য | হুসেন শাহের 
লক্কর” পরাগল খ! চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তিনি মহাভারতের কাহিনী শুনে 
আকরুষ্ট হয়েছিলেন। তাই তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে একদিনে শুনে শেষ করা 
যায় এমনভাবে মহাভারত রচনা করতে বলেন । তার পুর ছুটি খা শ্রীকর নন্দীকে 
মহাভারত রচন। করতে বলেন। কবীন্দ পরমেশ্বর রচনা করলেন “পরাগলী 
মহাভারত” এবং শ্রীকর নন্দী “জৈমিনী মহাভারত” অবলম্বনে অশ্বমেধ পর বিস্তৃত- 
ভাবে রচনা করলেন। কবীন্দ পরমেশরের মহাভারত পরাগল খার নির্দেশে 
লিখিত বলে “পরাগলী মহাভারত” বলেছি, কিন্ত এই কাব্যের কবিকুত নাম 
“পাঞণডব বিজয় পা্ালিক।” সংক্ষেপে “পাগুব নিজয়” | 

মহাভারত যদ্দিও ধর্মশাস্স বলে কথিত, পরাগল এব" ছুটি খাও ছিলেন 
ধর্মপ্রাণ, তবৃও ধর্মবোঁধ থেকে তারা মহাভারতের প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন বলে 
মনে হয় ন।| কেননা, মহাভারত রাজবুত্তেব ইতিকথ)। মহাভারতে 
রাজনৈতিক সংঘের তীব্রতা, ল্লাজ্যজঘ, কূটনীতি, রণকৌশল, ব্যুহনির্মাণ 
ইত্যাদির বণনা রয়েছে । ফলশ্রুতিতে বলা হয়েছে_ণ্জয়ো নামেতিহামোহয়ং 
শ্োতব্যে। বিভিগীষুণা |” পাঠান শাসকেরা ছিলেন জিগীয়। মহাভারতে 
পরস্পর বিব্দম1ন রাষ্ট্রচিত্রের সঙ্গে তাদের আমলের রাষ্নৈতিক অবস্থার মিল 
ছিল। বিশেষ করে ঘখন দেখি মহাভারতে জ্ঞাতি বিরোধ চরমে উঠে সমগ্র 
ভারতবর্ধকে তাঁতে জড়িয়ে প্রীতিন্সিগ্ধ গৃহজীধনকে বিধ্বস্থ করেছে, এর ভিতরে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাজপরিবারের বীর্ধগাঁথ।, রাজ্য ভাঙাগড়ার উতিহাস। এই 
যুযুৎসার সঙ্গে পাঠান শাসকের! নিজেদের জীবন-সামীপ্য অনুভব করেছিলেন। 
দ্বিতীয়তঃ অশ্বমেধ পর্বে দেখ! যায় ভারতের পৃবাঞ্চল জয় করতে এসে গাশ্তীব- 
ধন্থার গাঁগ্ীব বারংবার হস্তচ্যুত হয়েছে অথচ পাঠান শাসকের বিজয়বাহিনীর 
দৃপ্ত পদক্ষেপের কাছে এই অঞ্চল সহজেই নতি শ্বীকার করেছে। এই জন্যেও 
তাঁরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। তাই “দিনেকে” আোতব্য পাগুব বিজয়? 
কাহিনী আশ্বা্দনের মাধ্যমে পরাগল খা এবং অশ্বমেধ পর্বের অস্ত্র ঝনাৎকারের 


৬৪ বাংল! সাহিত্যের. জ্রমবিবর্তন 


ভিতর দিয়ে ছুটি খা মহাভারতের উত্তেজবনামুখর মুহূর্তগুলোকে সংহতভাবে 
উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। কবীন্ত্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী মহাভারত 
অনুবাদ করে পৃষ্ঠপোষকছয়ের রসাকাজ্ষা পরিতৃপ্ত করেছেন । 


| কাশীরাম দীস ॥ 
কৰি পরিচয় £ 


কাশীরাম দাস মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক | কাশীরাম দাসের অঙ্গবাদের 
শত্রে মহাভারত রাজসভার গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালীর জীবন-লান্নিধ্য লাভ করেছে। 
এইখানে কাশীরামের কৃতিত্ব । কাশীরামের পিতার নাম কমলাকান্ত। কাশীরামেরা 
তিন ভাই-_কৃষ্দাস, কাণীরাম ও গদাধর। এরা তিনজনেই অল্লাধিক কবি- 
প্রতিভার অধিকারী । এদের বাসস্থান ছিল বর্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙী 
গ্রামে । জাতিতে এরা কায়স্থ, উপাধি “দেব । “দাস” উপাধি তিন ভাই 
ব্যবহার করেছেন। ধর্মমতে এরা বৈষ্ণব ছিলেন । কাশীরাম স্পষ্টই বলেছেন, 
কষ্ণভক্তির বশে তিনি "ভারত-পাঁচালী” রচনা করেছেন। কাশীরামের “ভারত- 
পাচালী” এখন মহাভারত নামে খ্যাত। কাশীরাম সঞ্ধদশ শতাব্দীর গোঁড়ার 
দিকে (১৬০২--৩ ত্ীঃ বা ১৬০৪ -৫ শ্রীঃ) কাব্য রচনা করেছেন । 


কাব্য পরিচয় £ 


কাশীদালী মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে সমাপ্ত । কিন্ত অষ্টাদশ পব কাশীদাসের 
রচন] কি-ন। তা নিয়ে সংশয় আছে । কাশীদাসের জনপ্রিয়তার ফলে তার কাব্যে 
ব্ছুল প্রক্ষেপ ঘটেছে। তার আত্মীয়-স্বজন, পূর্বাপর বহু কবির হস্তক্ষেপের ফলে 
তার কাব্যের আসল চেহারা চাপা পড়ে গেছে। তবে কবির নিজের উক্তি 
এবং কাব্যের পর্বভেদে উতৎ্কধভেদের বিচারে মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত করা ষেতে 
পারে কাশীদাস আদি পর্ব থেকে বিরাট পর্ব-এই চারটি পর্ব নিজে রচনা 
করেছেন। এই চারটি পর্বের ভাষার পরিচ্ছন্নতা, ক্লাসিক সংযম, অলঙ্করণ 
পরবর্তী পর্বগুলোর চাইতে উন্নত এবং এ চারটি পর্বের 9651-এর সঙ্গে পরবর্তী 
পর্বগুলোর 9651-এর প্রভেদ এত স্পষ্ট ষে অনুমান করতে বাধা নেই যে, 
পরবর্তী পর্বগুলো৷ অপরের রচনা । এই কারণে ডঃ স্থকুমার মেন বলেছেন-_ 
“আষ্টার্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব হইতেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কবির 
রচনাপ্রবাহ মিলিত .হইয়1 কাশীরামের নামিত “ভারত-পাচালী'তে পরিণত 


অনুবাদ সাহিত্য ৬৫ 


হইয়াছিল। কাশীরামের কাব্য বলিতে আমরা কাশীরাম-গোর্চীর এই 
সংহিতাই বুঝি ।৮ 

কাশীরাম বেদব্যাস এবং জৈমিনী মহাভারত থেকে প্রেরণ। সংগ্রহ করে 
কাব্য রচনা! করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে অন্্বার্দে যূলের প্রতি আনুগত্য থাকলেও 
তিনি মহাভারতের চরিত্রাবলীকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। বৈষ্ণবীয্ ভাব- 
ধারায় অভিষিক্ত হয়ে চরিত্রাবলী আমদের সামনে এসে দীড়িয়েছে, মূল 
মহাকাব্যের বীর্ষগাথা প্রেমগাথায় রূপান্তরিত হয়েছে । মহাভারতে বাঙালিত্বের 


আরোপ কাব্যটিকে রাজবৃত্তের সঙ্কীর্ণত! ভেঙে আপামর জনসাধারণের জীবন- 
বেদীতে প্রতিষিত করেছে। 


বামায়ণ বনাম মহাভারত £ 


কৃন্তিবাস ও কাশীরাম উভয়েই যুল মহাকাব্যযুগলের বিষয়বস্তকে জাতি ও 
যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অনুবাদ করেছেন। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র ভক্তিব্যাকুল 
বাঙালীর কাছে ঈশ্বরেন্ন ভাব বিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন । মুল রামায়ণে 
বণিত চরিজ্রাবলীর বলিষ্ঠতা এইখানে নেই | কপি সমাজ ও রাক্ষস সমাজ মূলতঃ 
রামভক্ত, কেউ প্রত্যক্ষ, কেড প্রচ্ছন্নভাবে রামচন্দ্রকে ভক্তি নিবেদন করেছেন। 
রাবণের ছুশ্রধর্ষ বলিষ্ঠত৷ পর্যস্ত এইখানে ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে কোমল হয়ে 
পড়েছে । রণক্ষেত্রের তাগ্ডব-ঝঙ্কার খোল-করতালের ভাবোম্মাদনার তলে চাপ! 
পড়ে গেছে। যুদ্ধ বর্ণনায় উন্নততর কৌশল যদিও রাক্ষস-সমাজের তরফে দেখা 
যায় কিন্তু প্রতিপক্ষের গাছ-পাথর নিক্ষেপ, আচড়-কামড় কিছুটা বেমানান বলেই 
মনে হয়। কাহিনী বিস্তাসে জটিলতা নেই, একমুখীন রস পরিণতিতে কাহিনী 
চরিতার্থত। লাভ করেছে । এইটে করুণ রস। কাব্যের উৎপত্তি ষেমন বিরহ- 
ব্যথাক্রি্ট করুণ বিলাপে ; আগাগোড়া কাব্য তেমনই রামচন্দ্রের হ্ুদয়দ্রাবী 
করুণ ক্রন্দনে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে । আমাদের পারিবারিক জীবনের ছোট- 
থাট স্থখ-ছুঃথকে বড় করে দেখিয়েছেন কবি কত্তিবাপ। | 

পক্ষান্তরে মহাভারত বহিরঙ্গচারী বিরাট জীবনের কাব্য। এখানে ধর্ম- 
পরায়ণত। এবং মানবিক বুত্তিঘযুহের জটিল সংমিশ্রণে বস্তনিষ্ঠতা অভিব্যক্ত। 
মহাভারতে রাজনীতি, ধর্ম, সমাজনীতি, অর্থনীতি এমনভাবে জটিল বন্ধনে 
পরস্পরের সঙ্গে সম্পংক্ত ষে এককে অপর থেকে পৃথক করা যায় না। এখানকার 
সব কার্কলাপ মানবীয় বৃত্তির ছারা নিয়স্ত্রিত। ফলে মহাভারতের আবেদন 
বহুদূর সম্প্রদারিত। বিদেশী শাসকদের মহাভারতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ তার 

রর . 


৬৬ বাংলা সাহিত্যের. ক্রমবিবর্তন 


প্রমাণ। মহাভারতে পরিবারের স্থান গৌণ-রাষ্ট্রই প্রধান। মহাভারতে 
ভক্তি, নীতি সবই আছে কিন্ত এই সবকে ছাপিয়ে আছে প্রচণ্ড জীবন পিপাসা। 
নির্বেদে কাব্যের শেষ পরিণতি। কিন্তু তা একমুখীন নয়। জীবনের বিচিত্র 
সংঘাত জটিলতা, ক্রুর হিংসা, ক্ষমা, মহত্ব, নীচতা। ইত্যাদির জটিল অহন্বর্তনের 
ভিতর দিয়ে, নানামুখী রসাবর্তনের ভিতর দিয়ে কাব্য শেষ পরিণতিতে সিদ্ধিলাভ 
করেছে। ফলে মহাভারত বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি রূপে সার্বভৌমিক প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছে । আধুনিক জটিল জীবনে মহাভারতের আবেদন ঘতটা গভীর 
রামায়ণের ততটা নয়। কারণ আপুনিক জটিল মনন সমৃদ্ধ জীবনবিন্যাস 
মহাভারতের জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতিবিধায়ক। 


কুত্তিবাস বনাম কাশীরাম ঃ 


কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মধ্যে কাল ব্যবধান দুশে৷ বছরের। এই দীর্ঘকালে 
জীবনধারার বহুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। কাশীরামের কালে এসে জীবন- 
বিন্তামের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, জীবন বস্তনিষ্ঠ হয়েছে। মূলতঃ জীবন- 
ধারার এই পরিবর্তন মূল মহাকাব্যেও দেখা যায়। ফলে কৃত্তিবাসের কালের 
ভক্তিভাবের অসপত্ব আধিপত্য সপ্তদশ শতাব্দীতে খণ্ডিত হয়েছে। এইজন্য 
একমুখীন রসের উদ্দীপনে কৃত্তিবাসের কবিত্বের প্রকাশ ঘটেছে, অপরপক্ষে বিচিত্র 
রসের উদ্দীপনে কাশীরাম অদ্বিতীয়। রচনারীতিতেও দেখা যাঁবে কৃত্তিবাস 
প্রথাবদ্ধতা ভাঙতে পারেন নি, কাশীরাম প্রথাবদ্ধতার ভিতরেও মৌলিকতার 
চমক স্থট্টি করেছেন। কৃত্তিবাসে ধর্মের সর্বগ্রামী প্রভাব কাশীরাযে সংকুচিত 
হয়েও ধর্মশানিত জীবনাহ্ুরাগকে ব্যঞ্জিত করেছে। এই পার্থক্য বাঙালীর 
অগ্রগতির স্মারক চিহ্ন বলে গৃহীত হতে পারে। 

মোটের উপর এই কথা বল! ষেতে পারে যে, কত্তিবাঁস ও কাশীরাম বাঙালীর 
জীবনদৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এই নিয়ন্ত্রিত জীবন-ৃষ্টি আজ পর্যস্ত কোথাও 
প্রত্যক্ষ কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে বাঙালীকে পরিচালিত করে চলেছে । এইখানে 
এই কবিযুগলের কালাতীত মহিম!। 


অন্থবাদ ধাহিত্য ৬৭ 


ভ্ভাগন্ত 


বেদ-বেদাস্তে ধর্মের ষে সুস্মাতিসুক্্ম তত্ব, অনুভূতির কথা বিধৃত হয়েছে 
তা বৃহত্বর লোকজীবনের অনধিগম্য। ধর্মতত্ব ও অনুভূতিকে লোকজীবনে 
ছড়িয়ে দেওয়ার আকাজ্ষা থেকে লোকজীবনের অন্থসারিতায় তাকে বঙ্কত 
করেছেন রামায়ণকার-মহাভারতকার-পুরাণকারেরা। পুরাণ একাধারে কাব্য, 
ইতিহাস ও দর্শন। বাংলাদেশে পুবাঁণ চর্চ1! খ্রীঃ চতুর্থ শতকের আগে থেকে 
চলে আসছে। বাংলাদেশের সমাজজীবন পুরাণাশ্রয়ী। বাঙালীর জীবনকে 
পুরাণ নানাভাবে পরিপুষ্ট করেছে। অবশ্ত এই পরিপুষ্টির উপাদান সংগৃহীত 
হয়েছে পুরাণ গ্রন্থের অন্তবাদ স্ত্রে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে ভাগবত 
পুরাণের কথা । এইটেও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে, বাঙালীর জীবনে 
পৌরাণিক চেতনার প্রভাব ভুবন সংস্কৃত পুরাণজাত নয়--সংস্কৃত পুরাণকে 
বাঙালী নিজন্ব লোককথার সঙ্গে সমীকরণ করে, নিজস্ব জীবনরুচির অস্কৃলে 
গ্রং। করেছে। বৈষ্ণব ধর্মের সর্বব্যাপী প্রসারের কালে, বিশেষ করে চৈতন্থ- 
লীলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী ভাগবতের কৃষ্ণ-লীলার 
দিকে আরুষ্ট হয়েছে, লীলাতত্বের সমর্থন খুঁজে পেয়েছে, কুষ্ণপ্রেম-লীলার মধ্যে 
চৈতন্ত-লীলার প্রত্যক্ষ রূপের ভাবরূপ অন্থুভব করেছে। বৈষ্ণব ধর্মে রাধাবাদের 
গুরুত্বপূর্ণ তৃমিক রয়েছে। অথচ ভাগবতে কোথাও রাধা নামের উল্লেখ 
নেই। ভাগবতে রৃষ্টৈক-প্রাণা অনামী গোপীর উল্লেখ আছে। বাংলার 
লোক-কথায় রাধার উল্লেখ বহু প্রাচীনকাল থেকে ( গাথা সপ্তশতী ) আছে। 
এ লৌকিক রাধা ভাগবত উক্লিখিত অনায়ী গোগীর সাথে এক হয়ে গেছেন। 
চৈতন্ত-প্রভাবের ফলে তার পৌরাণিক মর্ধাদ্দায় উন্নয়ন ঘটে এবং সার্বজনীন 
প্রতিষ্ঠাও ঘটে। বৈষ্ব-সাধক মনে করেন রাধাপ্রেমের শ্বরূপ প্রকাশের 
উদ্দেশ্যে চৈতন্যের আবির্ভাব এবং তার অলৌকিক লীলার তাৎপর্য এখানে । 
কাজেই চৈতন্ত-লীলায় পৌরাণিক মহিমার এবং লোকচেতনা-সংস্কৃতির সমস্থ়ী- 
করণ এবং বাঙালী-সংস্কৃতির রূপান্তর চৈতন্ত এতিহোর শ্রেষ্ঠ কীতি | ভাগবতের 
অনুবাদ তারই সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। ভাগবতের অনুবাদের ফলে কৃষ্ণ 
লীলার ব্যাপক পরিচয়ের শুত্রধরে পদাবলীর রসান্বাদন যেমন পরিমাপ্জিত 
হয়েছে, পৌরাণিক চেতনার বিস্তার ঘটেছে, তেমনই বাংলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি 
হয়েছে, বৈষ্ণব ধর্ম ভাববিহ্বলতার তত্ব-সমর্থন খুঁজে পেয়েছে। ভাগবত 
অনুবাদের সার্থকত। এইখানে । 


৬৮ ংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 
॥ ভাগবতের অনুবাদকরুন্দ | রঃ 
মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণ বিজয় : 


মালাধর বস্থ ভাগবতের প্রথম অন্বাদক। তার কাব্যের নাম শরীক 
বিজয়” | কাব্য রচনাকাল ১৪৮০ খ্বীঃ। ইনি প্রাকৃচৈতন্ত কবি। ভাগবতের 
১০ম এবং ১১শ স্বন্ধ অবলম্বন করে তার ভাবান্ুবাদ্দ করেছেন। তিনি কাব্যে 
শ্রীক্ণের এশ্বর্ধরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই সঙ্গে কৃষ্ণের মধুর রূপের প্রকাশও 
ঘটেছে । রাধা-ভাবে ভাবিত হয়ে লিখিত পদের সন্ধানও তার কাব্যে রয়েছে। 
রাঁধা-ভাবে ভাবিত পদের সঙ্গে চৈতন্য অনুভূতির সামীপ্যর ফলে এবং মহাপ্রভুর 
আশ্বাদনীয়' হযে মালাধরের কাব্য বৈষ্ণবদের কাছে বিশিষ্ট তাৎ্পর্যমপ্ডিত 
হয়ে উঠেছে। বিষ্ভাপতি-চণ্ডীদাসের মতে? তিনিও ঠৈততন্যর্দেবের আবির্ভাবের 
প্রত্যুদগমনের শঙ্খধ্বনি করেছেন। কেবল তফাত এই যে, বিদ্যাপতি-চণীদাসে 
যা লিরিক নির্যান, মালাধরের কাব্যে তাই কাহিনী-কাব্যে পান্রাস্তরিত হয়েছে 
এবং তাত্বিক সমর্থনপুষ্ট হয়েছে । তবে বর্তমানে মালাধরের গ্রন্থ ষেভাবে 
আমার্দের হাতে এসেছে তাতে মনে হয় গ্রন্থে বহুল প্রক্ষেপ ঘটেছে । 


মালাধরের পরবত্তীকালের অনুবাদকেরা সকলেই চৈতন্যোত্তর কালের 
কবি। এদের মধ্যে অনেকেই ঠৈতন্য-লীল! প্রত্যক্ষ করেছেন। চৈতন্য- 
লীলার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ভাগবতের কৃষ্ণ-লীলা আস্বাদন করেছেন। 
আমাদের মনে হয় বাস্তবে গৌরাঙ্গের ভাবতন্ময় দিব্য-লীলা-রস আম্বাদনের 
পর ভাঁগবতে বিবৃত রুষ্ণ-লীলার প্রতি আকর্ষণ অনুভব তারা করেন নি এবং 
না করাটাই স্বাভাবিক, কারণ ভাবরূপ বাস্তবে কায়! ধারণ করেছিল। বরঞ্চ 
তার! ভাগবতের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন লীলার তাত্বিক সমর্থন খুঁজে পাওয়ার 
জন্য | ফলে তাঁদের অন্বাদ্দে রাধাবাদের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ভাগবত 
থেকে তার অধ্যাত্-তত্বের সমর্থনে মুল কাব্যের তত্বকথাকে ভাষাস্তরিত 
করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে, দুরূহ মনন, তত্বকে 
ধারণ করবার যোগ্যতায় ভাষার সমৃদ্ধি ঘটেছে। 


ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের এই্বর্য এবং মাধুর্ষের যুগপৎ সমন্বয় ঘটেছে। অনুবাদ 
কাব্যেও শ্রীরুষ্ের ছৈত-সত্তার পরিচয় আছে, তবুও গুরুত্ব বেশি পড়েছে 
মাধুর্যের উপরে । অন্বাদ করবার সময় কবির] স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় 
নিয়েছেন। 


অনুবাদ সাহিত্য ৬৪ 


চৈতন্যোতর কালের ভাগবত অস্নবাদ করেছেন রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। 
তার কাব্য হল “কৃষ্গ্রেমতরঙ্গিণী”। প্রচৈতন্য তাঁর ভাগবত পাঠ শুনে 
তাঁকে 'ভাগবতাচার্ধ উপাধিতে ভূষিত করেন। ছ্বিজ মাধবের “শ্রীকুষ্মহল”, 
দুঃখী শ্যামাদাসের “গোবিন্দমঙ্গল” ইত্যার্দি কবিদের ভাগবত অনুবাদ বাংলা 
কাব্যকে পরিপুষ্ট করেছে। 

একথা! অবশ্ঠ ম্বীকার্ধ, ভাগবত-কথা রামায়ণ-মহাভারতের মতে! জাতির 
অস্থিমজ্জাগত ক্বীবন-সংস্কারে পরিণতি লাভ করে নি। কারণ বোধকরি 
এই যে, রসহ্থ্‌, হিসেবে বৈষ্ণব পদ্দাবলী ভাগবতকে কোণঠাসা করেছে, 
দ্বিতীয়তঃ মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কাস্তাপ্রেম সহজ. স্বীকৃতি পায় নি। তাই 
বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষীয়মান প্রভাবের মজে মজে ভাগবত-কথাও দূরে মরে গেছে। 


$ পঞ্চম অধ্যায় ৬ 


টিজন্যদেজেন্স আতির্ডাব ও আাহলা সাহিত্য 





চৈতন্থদেবের পিতৃভূমি শ্রীহটর। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রীহটে 
ইসলাম ধর্মাস্তরীকরণের জন্য জোর-জুলুম সুরু হলে চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ 
মিশ্র শ্রীহট ছেড়ে নবহ্থীপে চলে আসেন। নবদ্ধীপে ১৪৮৬ শ্বীঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, 
ফাল্জুনী পূণিমায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। চৈতনাদেব হলেন জগন্নাথ মিশ্র ও 
শচীদেবীর দ্বিতীয় পুত্র। ঠ5তন্যের পিতৃদত্ত পোষাকী নাম বিশ্বস্তর | 
বাল্যকালে তাকে সকলে নিমাই বলে ভাকত। দীক্ষান্তে কেশব ভারতী 
তার নামকরণ করেন শ্রীরুষ্চৈতন্য। বর্তমানে তিনি শ্রীচৈতন্য নামে 
বিশ্ববামীর কাছে পরিচিত। জগন্নাথের বড় ছেলে বিশ্বরূপ লেখাপড়া শিথে 
তত্বজ্ঞ হয়ে সন্াসপ গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য জগন্নাথ ঠৈতন্যদেবকে 
লেখাপডা শেখাতে চান নি, পাছে তিনি বিশ্বরূপের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। 
শেষ পর্যন্ত চৈতন্যদেবের ঢরস্তপনায় অস্থির হয়ে এবং লেখাপড়া শিখবার 
একাস্তিক আগ্রহ দেখে বাধ্য হয়ে গঙ্গাদ্দাস ভট্টাচার্যের টোলে ভি করে 
দিলেন। চৈতন্যদেব দুরস্ত ছিলেন ঠিকই, তার দৌরাজ্যের জন্য শচীদেবীকে 
প্রতিদিন নালিশ শুনতে হত ঠিকই, কিন্তু তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী । 
এত ঢরস্তপন] সত্তেও অল্পকালের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি 
ইত্যাদিতে পারঙ্গম হয়ে উঠলেন। তার পাঠ্যাবস্থাতে পিতা লোকাস্তরিভ 
হলেন। চৈতন্যর্দেব এইবার টোল খুলে অধ্যাপনা সুরু করলেন। অল্পকালের 
মধ্যে নিমাই পণ্ডিত বলে তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দিথিজয়ী 
পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করবার পর তার যশ তৃঙ্গ স্পর্শ করল। কি তার 
ভিতরে ফল্তুধারাব মতো! গ্রবাহিত ছিল বৈরাগ্য-প্রবণতা। তার রচিত ন্যায়- 
শাস্বের টাকা রঘুনাথ শিরোমণি রচিত টাকার চাইতে ভালে হওয়াতে রঘুনাথ 
ব্যথিত হয়েছিলেন । বন্ধুবংসল চৈতন্য বন্ধুর যশ অক্ষুপ্ণ রাখবার জন্য নিজেয় 
টাক! গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়েছিলেন। শ্রীরামকষ্জ বলতেন, “মান্ষ সব কিছু 
ত্যাগ করতে পারে,_ত্যাগ করতে পাবে না যশাকাক্ষা। এ বড় কঠিন 
কাজ।” চৈতন্যদেবের কাছে এ ত্যাগ সহজাত । তার ভাবী-জীবনের বৈরাগ্যের 
ইঙ্গিত এখানে রয়েছে । টোলে অধ্যাপনা করবার কালে যোল-সতের বছর 


চৈতন্তদ্দেবের আবির্ভাব ও বাংলা সাহিত্য ১ 


বয়সে তিনি বল্পভাচার্ধের কন্যা লক্ষ্ীর্দেবীর প্রতি আক হন। লক্্মীদেবীর 
সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু অল্লকালের মধ্যে সর্পপংশনে লক্ষ্মীদ্দেবী মার! 
গেলেন । ফলে চৈতন্যদ্েব মর্মাহত হলেন। কিন্তু দুঃখ-শোক তার কৌতুক- 
প্রিয়তাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে নি। কিছুকাল পরে চৈতন্যদ্দেব রাজপগ্ডিত 
সনাতনের কন্যা বিষ্প্রিয়াকে বিয়ে করেন। এরপর গয়াতে পিতৃতর্পণ করতে 
গিয়ে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকার তার জীবনের 
মোড় পরিবর্তন ঘটালো । ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে চতন্যদেবের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। 
এর আগে নবছীপে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল এবং সেই সময় তার 
মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে তিনি ঈশ্ববপুবীর 
কাছে গোপাল-মস্ত্রে দীক্ষা নিলেন। এইবার চৈতন্যর পগ্ডিতী-জীবনে ছেদ 
পড়ল। তিনি নবদ্বীপে ফিরে এলেন, অধ্যয়ন-অধ্যাপন। মাথায় উঠল, কষ্ণপ্রেম 
বিভোর ঠতন্য নামগানে ডুবে থাঁকলেন। এর কিছুকাল পর কেশব 
ভারতীর কাছে সম্্যাসে দীক্ষা নিলেন। কেশব ভারতী তার নতুন নামকরণ 
করলেন--“শ্ররুষচৈতন্য” | 

প্রচৈতন্য সন্ত্যাসে দীক্ষা নিয়েছেন ১৫১০ খ্রীঃ, চব্বিশ বছর বয়সে । এইবার 
স্বর হল তাঁর ঘতি-জীবন। সন্গ্যাস গ্রহণ করবার পর 65তন্য পুরীতে বাস 
করতেন। পুরীতে অছৈতবাদী পণ্ডিত বান্্দেব সার্বভৌমকে তর্ক-বিতর্কের 
পর ভক্তি-ধর্মে দীক্ষিত করেন। পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, 
সর্বত্র হরিনাম প্রচার করে, বহু “পাষগু”কে উদ্ধার করেন। এরমধ্যে সম্ভবতঃ 
১৫১৩ খ্রীঃ শচীমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং হুসেন শাহের কর্মচারী দবির 
খান ও সাকর মল্লিককে প্রেম-ধর্ষে দীক্ষিত করেন এবং তাদের নামকরণ করেন 
রূপ ও সনাতন। ১৫১৫ খ্রীঃ চৈতন্যদেব নীলাচলে চলে আসেন এবং বাকি 
জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। এই সময়কাল ব্যবহারিক ধিক থেকে 
ঘটনাবহুল নয় ] দিব্য-ভাবের প্রকাশে, প্রেম-ভক্তির চরমতম অভিব্যক্তিতে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় তিনি বিদ্যাপতি, চণ্তীদান, জয়দেব রচিত 
রাঁধারুফণ-লীলা বিষয়ক পদ আম্বাদদনে তৃপ্তি লাভ করতেন। রাধা প্রেমের 
ভাবরূপকে বাস্তবায়িত করে ১৫৩৩ ধীঃ শ্রীচৈতন্য দেহরক্ষা করেন। চৈতন্য- 
দেবের তিরোধান বিষয়ে বিভিন্ন কিন্বস্তীর চালু আছে। কারও মতে তিনি 
জগন্নাথের দেহে লীন হয়ে গিয়েছিলেন, কারও মতে কষ্খভ্রমে সমুদ্রে ঝাপ 
দিয়েছিলেন। পুরীতে এমন জনশ্রতিও আছে যে, সেখানকার ঈর্ধাতুর 
পাণ্ডারা চৈতন্যকে মন্দিরের মধ্যে হত্য। করে সেখানেই সমাহিত করে রটিয়ে 
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দেয় যে তিনি জগন্নাথের দেহে লীন হয়ে গেছেন । এইটে বিশ্বাসযোগ্য বলে 
মনে হয় না, কারণ পুরীর রাজ। প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্যভক্ত ছিলেন, বু সন্্রাস্ত 
ওড়িয়াও তার ভক্ত ছিলেন । এহেন অবস্থায় পাণগ্ারা স্ঠাকে হত্যা করতে 
সাহস পেয়েছিল বলে মনে হয় না। জয়ানন্দ “চতন্যমঙল' কাব্যে বলেছেন, 
“পথে হরি-সংকীর্তন করবার সময় ইটের কুচি লেগে তাঁর পা কেটে গিয়েছিল 
এবং তাই বিষাক্ত হয়ে তার মৃত্যু ঘটিয়াছে।” এইটে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। 
এইটে স্বীকার করলে চৈতন্যের অবতারত্ব ক্ষুপ্ন হয় না আবার স্বাভাবিকত্বেরও 
ব্যত্যয় ঘটে ন]। 


সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব £ 


চৈতন্তদেবের আবির্ভাব ভারতবর্ষের পক্ষে ষুগাস্তকারী ঘটনা। 
শ্রীচৈতন্যের যতি-জীবন, প্রেমদৃষ্টি জাতির মর্মযূল ধরে নাড়া দ্রিয়েছিল। ফলে 
সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে ভাববিপ্রব ঘটেছিল । যুরোপীয় রেনের্সাসের সঙ্গে 
মধ্যযুগীয় চৈতন্য রেনেক্সাসের রেখায় রেখায় মিল নেই বলে অনেকে চৈতন্য 
রেনেক্সীসকে স্বীকৃতি দিতে চান না। স্বীকৃতি না] দেওয়াটা! যতখানি কণঠশক্তি 
নিয়ন্ত্রিত ততটা যুক্তি-নিষ্ঠ নয়। ইতিহাসের গতি সব দেশে একই ধারার 
অহ্ুবর্তন করে না। দেশ ও সমাঁজভেদে, জীবন-দৃষ্টিভেদে রূপভেদ স্যি হয়। 
গতির মৌলিক তাত্বিক এঁক্য থাকলেও বূপভেদের বিশিষ্টতায় তা স্বতন্ত্র হয়ে 
উঠে। আমাদের দেশ সমাজ-নির্ভর এবং এই জঅমাঁজ ধর্ম-নির্ভর । কাজেই 
রেনের্সান এ মৌলিক ভিত্তিভূমির উপর হয়েছে । এবং এ বিশিষ্ট পটভূমিকায় 
রেনে্সাসের চরিজ্র বিচার করতে হবে। 


উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা ঘাবে তুকী আক্রমণোত্তর কালে 
নিজের ধর্ম, সমাজ, আচার রক্ষার জন্য হিন্দু তার চারপাশের বিধি-বিধানকে 
আরও মজবুত করেছিল এবং এঁ বিধি-বিধানকে লঙ্ঘনের কঠোর শান্তির 
ব্যবস্থা রেখেছিল । হিন্দুধর্মে ধতর চেগ্সে রীতির প্রাধান্যের ফলে সন্ধীর্ণতা 
এসে গিয়েছিল। ব্বভাঁবতঃই অস্ত্যজ সম্প্রদায় উপেক্ষিত হয়েছিল। পাশাপাশি 
ইসলাম ধর্মের আপেক্ষিক উদ্দারতা, ধর্সীস্তরিত হলে কিছুটা নিরাপত্তাবোধ, 
রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার সৃযোগ লাভ ইত্যার্দির জন্য ইসলামের ধর্মীয় বিজয় 
সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল। এছেন সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং 
প্রেমধর্মের কৃলগ্লাবনী শক্তি হিন্দুধর্মের সঞ্কীর্ণ বেষ্টনীকে ভেঙে ফেলে দিল। 
আহিজ-চণ্ডাল আধ্যাত্মিক পটভূমিকায় সমান মূল্য পেল। মানুষের অন্তর 
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দবীসত্বার নিরিখে ত্রাঙ্গণ-শূদ্র, হিন্দু-মুললমান, রাজ্া-প্রজার সমযূল্যায়নের 
ফলে হিন্দুধর্ম জাতিগত ভাবে ইসলাম বিজয়ের গ্রাস থেকে রক্ষা পেল। 
চৈতন্যদেবের প্রভাবে এবং বূপ, সনাতন, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ইত্যাদির 
আবির্ভাবে জাতিগত ভাবে বাঙালী নতুন চেতনায় উদ্দী্ হয়ে উঠল। 
চৈতন্যদেবের ভারতভ্রমণের স্যত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে সারা ভারতেব ভাবগত 
যোগ গডে উঠল। বাঙালী সাম্প্রদায়িক চেতনার বলয়রেখা বিদীর্ণ করে 
দ্বিজত্ব লাভ করল। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলে রাখা ভাল, 
'সেইটি হল এই যে, আধ্যাত্মিক পটভূমিকায় মানুষের পরমযূল্য নির্ধারিত 
হয়েছিল ঠিকই, কিন্ত এই মানব-স্বীরুতি আধুনিক [70728015) নয়। কারণ 
আধুনিক কালের মতো রক্তমাংসের বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ, পাপে-পুণ্যে আন্দোলিত, 
সবলতা-দুর্বলতা৷ মাথা ইঞ্জ্রিয়বোধ সাপেক্ষ ব্যক্তি মাষ তখনও ম্বীকৃতি পায় 
নি। বরঞ্চ সুক্মবোধ সাপেক্ষ মানবীয় সত্তার প্রতি তথ! তার অস্তনিহিত 
ভগবত্তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্তলি অপিত হয়েছিল। একে বলা যেতে পারে 
101%10015 বা দেববাদ নির্ভর মানবতাবোধ। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দেববাদ থেকে দেববাদ-নির্ভর মানবতাবোধ 
পেরিয়ে পরিচ্ছিন্ন আধুনিক মানবতাবোধে তার উত্তরণ ঘটেছে। 

চৈতন্যদেবের দিব্য জীবনের অনুপ্রেরণায় আমাদের মনন, দর্শন, ধ্যানের, 
ধর্মবোধের উর্ধায়ণ যেমন ঘটেছিল তেমনই বাস্তব-চেতনা ও ইতিহাসবোধ 
উদ্দীপ্ত হয়েছিল। প্রথমটির স্বাক্ষর পড়েছে বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে । 
চৈতন্যদেব থে ভাবের জোয়ার এনেছিলেন তাঁকে ধরে রাখবার জন্য প্রয়োজন 
ছিল বাঁধ দেওয়ার | বুন্দাবনের ষড়-গোস্বামী দর্শনশান্ত্র রচনা করে এঁ ভাবকে 
দার্শনিক প্রত্যয়ের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ট করেছেন। কাম ও প্রেমের শুদ্ষ পার্থক্য 
নিদেশি করে প্রেমের যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন। তাদের কাছে 
চৈতন্যদেব বহিরঙ্গে রাধা, অস্তরঙ্গে কৃষ্ণ | রাধা-প্রেমের গভীরতা, নি্লুষতা 
জনচিত্তগোচর করবার জন্য শ্রীচেতন্যর আবির্ভাব। চৈতন্যদেব আপন 
জীবনচর্যার ভিতর দিয়ে প্রেমভক্তিরসে বাংলাদেশের আকাশ বাতাসকে 
আর্ত করে তুলেছিলেন, তারই প্রেরণা কবি-কঠে সঙ্গীত হুষ্টি করেছিল, বৈষ্ণব 
পদ্দাবলী তার নিদর্শন। মানুষের সঙ্গে দেবতার ব্যবধান ঘুচে গেল, দেঁব- 
'মানবের সম্পর্কের ভিতরকার দ্ীনভাব মুছে গেল, প্রিয় এবং দেবত1 একাঙ্গিক 
মিলনে ধরা দিল। রাধাভাবের কোমলতার ছাপ পড়ল শক্তিময়ী দেবতার 
“উপর, ফলে দেবী চণ্ড মৃতি ছেড়ে বরদ! মৃতিতে আবিষ্তি হলেন। নৈতিক 
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মানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের রুচি. পরিবর্তন দেখা গেল, রাধাকৃষ্ণ- 
লীলা বিষয়ক পদের ক্রিন্নতা কেটে গিয়ে অধ্যাত্ব-রাগ-রঞ্জিত হয়ে নবতয় তাৎপর্- 
মণ্ডিত হয়ে উঠল। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মানবিকতা ধর্মীয় গণ্ডি ভেঙে শাশ্বত 
প্রেম-সাধনার প্রতীক হিসাবে মুসলমান কবিকে সঙ্গীতে যুচ্ছন] হট্টি করল। 
বৈষ্ণব কাব্যের সর্বগ্রাপী প্রভাব আধুনিক কালে কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্চন 
মল্লিক কবিদের ভাবের দিক থেকে অনুপ্রাণিত করেছে, তেমনই “মরমে”র কথা 
প্রকাশের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে। 
শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বৈষ্ণব প্রেমধর্ম কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও বা প্রচ্ছন্ন ভাবে 
অন্ুন্যত হয়ে আছে। 

বাস্তববোধ ও ইতিহাস-চেতনার স্বাক্ষর রয়েছে ঠচৈতন্তজীবনী কাব্য রচনার 
প্রয়াসের মধ্যে। এতদ্বদ্দেশ্টে জীবনীকারদের তথ্যান্সন্ধান এতিহাসিকবোধের 
পরিচায়ক, তেমনই ভৌম-চেতনার পরিচায়ক ঠতন্দেবের তীর্থ পরিক্রমার 
ভৌগোলিক 1815 সংগ্রহের প্রচেষ্টার মধ্যে | কিন্ত গ্রন্থ রচনার কালে ভক্তি- 
বিহ্বলতা, বস্তনিষ্ঠা ও ইতিহাসবোধকে আচ্ছন্ন করায় বস্তচেতনা মাঝপথে 
খণ্ডিত হয়েছে । এইজন্য অনেকেই এইটিকে বস্তচেতনা বলে ম্বীকার করবেন 
না। কিন্ত মনে রাখা দরকার বাঙালী চরিত্রে ভাবের প্রাধান্য বেশি। মধ্যযুগ 
কেন, আধুনিক যুগে এসেও আমরা যুরোপীয় অর্থে বস্তনিষ্ঠ হয়ে উঠতে 
পারি নি। 

মোটের উপর বলা ষেতে পারে ষে ঠতন্ত আবির্ভাব সামগ্রিক ভাবে 
বাঙালীর জীবন দৃ্বিকে উদ্দীপ্ত করেছিল, বাঙাঁলীকে নবজন্ম দান করেছিল । 
তার নাবিক প্রভাব আধুনিক কাল পর্যস্ত প্রসারিত । কাজেই চৈতন্য আবির্ভাব 
মধ্যযুগের রেনে্সীস বলে অভিহিত হতে পারে। 


চৈল্য্যভ্দী বলী স্কাব্য 


জীবনচরিত বা জীবনীকাব্য রচন| বাংল] সাহিত্যে নতৃন নয়। প্রাচীন যুগেই 
জীবনচরিত রচনার রেওয়াজ ছিল। এই প্রসঙ্গে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত 
নামে ছ্বার্থবোধক কাব্য স্মরণীয় । তবে এই সকল রচনা অত্যর্থহু্ঈী। জীবনীকার 
রাজচ্ছত্রছায়াতলে বলে রাজার গুণগান কয়েছেন, রাজার মনোরগুনের জন্য বা! 
তার গ্রতি কতজ্ঞতা নিবেদনের জন্য রাজকীতিকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে লিখেছেন। 
চৈতন্যজীবনী কাব্য তাই . অভূতপূর্ব হলেও অচিস্তাপূর্ব নয়। চৈতন্যজীবনীও 


চৈতন্থদেবের আবির্ভাব ও বাংল। সাহিত্য ৭৫ 


আধুনিক অর্থে জীবনচরিত নয়। কারণ এইগুলো নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনের 
বাস্তব ঘটনার এবং তাঁর তাৎপর্য নির্ণয় প্রয়াসের বিবৃতি নয়। বস্তুনিষ্ঠ 
ঘটনাবলীর বর্ণনাও নয়। চৈতন্যজীবনীকারেরা ভাবদৃষ্টিতে শ্রচৈতন্যকে 
দেখেছেন। চৈতন্যদ্দেব তাঁদের কাছে অবতার ম্ব্ধপ ছিলেন। তার! তাকে 
ভক্তের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, তার অধ্যাত্মজীবন তাদের কাছে অধিকতর 
প্রাধান্য পেয়েছে। তাই চৈতন্যজীবনীকারেরা জীবনীকাব্য রচনার নামাস্তরে 
ভক্তহদয়ের উপচার নিবেদন করেছেন। কাজেই চৈতন্যজীবনী কাব্যে 
স্বাভাবিক ভাবেই অলৌকিকতার অন্রপ্রবেশ ঘটেছে। এরজন্য খুঁতথুঁত করে 
লাভ নেই-_বরধ্ জীবনচরিত না বলে সস্তচরিত হিসেবে এই কাব্যগ্রস্থগুলোর 
আম্বাদন বিধেয়। আধুনিক বস্ত-কারবারী যুগে এসেও এই ধরণের রচনার ধারা 
শুকিয়ে যায় নি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনগাথা ব1 জৈলঙ্গ্য স্বামী, 
কাঠিয়াবাবা, বামাক্ষ্যাপা ইত্যার্দি সাধকদের জীবনগাথা ম্মরণ করা যেতে পারে। 
পার্থকা রয়েছে কেবল আঙ্গিকে | চৈতন্যজীবনী কাব্য কাব্যছন্দকে শিরোধার্য 
করেছে, আধুনিক কালে তা গগ্ে বিবৃত হয়েছে, তা-ও ক্ষেত্র বিশেষে গগ্ কাব্যের 
প্রতিস্পধা হয়েছে । 

চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলোকে ছুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-_(ক) সংস্কৃত 
রচিত। সংস্কৃতে রচিত স্মরণীয় গ্রন্থ গুলে! হল মুরারি গুপ্তের কড়চা, প্রবোধানন্দ 
সরম্বতীর “চৈতন্যচন্দ্রামৃত”, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, কবি কর্ণপূর পরমানন্দ 
সেনের “চিতন্যচরিতামৃত” কাব্য এবং “চৈতন্যচন্দ্রোদয়” নাটক । (খ) বাংলায় 
রচিত। বাংলায় রচিত উল্লেখষোগ্য গ্রস্থাবলি হুল বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্য 
ভাগবত", লোচন দাসের “চৈতন্যমঙগল”, জয়ানন্দের “তৈতন্যমঙ্গল” এবং কুষ্দাস 
কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামৃত”। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বাংলায় রচিত জীবনী- 
কাব্যগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। 


॥ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবৰত? ॥ 


কৰি পরিচয় £ 
ভঃ বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্যভাগবতের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যবিচার 
থেকে স্থির করেছেন যে ১৫১৮ খ্বী:-এর কাছাকাছি বৃন্দাবন দাসের জন্ম । বৃন্দাবন 


দাসের মাতার নাম নারায়ণী | বৃন্দাবন দাস তার পিতৃপরিচয় গোপন 
করেছেন। বৃন্দাবন নারায়ণীর বৈধব্যকালের সম্তান। কাজেই তার জন্মের 


শি বাংল সাছিত্যের ক্রমবিবর্তন 


লৈধতা নিয়ে এতাবৎ কাল পর্যস্ত বহু জল্পনা-কল্পনা চলে আসছে। তবে 
নিত্যানন্দ দাসের “প্রেমবিলাস' কাব্যে বুন্দাবনের পিতৃপরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 
তাতে বলা হয়েছে, কুমারহটের বৈকুগ্ঠ নামে এক ব্রাহ্ষণের সঙ্গে বাল্যকালে 
নারায়ণীর বিয়ে হয়েছিল এবং নারায়ণী খন অন্তর্বত্রী তখন বৈকুগ্ঠনাথ 
লোকাস্তরিত হন। এইটে স্বাভাবিক বলে মনে করা যেতে পারে। বৈষ্ণব 
সমাজে এইটে প্রামাণিক বলে গৃহীত হয় নি। :মোঁটের উপর বলা যেতে পারে 
ষে বুন্নাবন দাসের জন্ম রহম্যাবৃত। বুন্দাবন দাস নিত্যানন্দ দাসের সান্লিধ্য 
পেয়েছিলেন এবং বৈষ্ণব সমাজে মর্ধাদা পূর্ণ স্থান লাভ করেছেন 


কাব্য পরিচয্ব ঃ 

' বুন্দাবন দাস রচিত “চৈতন্যভাগবত+ বাংলায় রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্য- 
গুলোর মধ্যে আদি গ্রস্থ । বৃন্দাবন দাস ১৫৪১-_৪২ খ্রীঃ গ্রন্থটি রচন1 করেছেন। 
তাঁর গ্রন্থের কবিকৃত নাম ছিল 'ঠৈতন্যমঙ্গল”। পরবতীঁকালে মাতা নারায়ণীর 
নির্দেশেই অথবাধ্বুন্দাবনের গোম্বামীদের নির্দেশেই হোক গ্রস্থের নাম পরিবতিত 
করে নামকরণ কর! হয়েছে 'চৈতন্যভাগবত” | নাম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবতঃ 
এই যে, বুন্দাবন দাস ভাগবতের ছাঁচে চৈতন্যলীলা ঢালাই করেছেন, দ্বিতীয়তঃ 
তার সমসামধ়িক কবি লোচন দাস 'চৈতন্যমঙ্গল* নামে কাব্যরচনা করেছিলেন। 
তাই নামের এক্য খণ্ডন করবার জন্য কবিকৃত মূল নামের পরিবর্তন কর! 
হয়েছে । সেষাই হোক, বুন্নান্নের রচিত গ্রস্থের নাম ছিল “চৈতন্যমজল” পরে 
নাম পান্টে করা হয়েছে “চৈতন্যভাগবত?। 

“চৈতন্যভাগবত” আদি, মধ্য ও অস্ত্য তিনটি থণ্ডে বিভক্ত । আদিখণ্ডে 
চৈতন্যদ্দেবের জন্ম থেকে গয়ায় পিতৃকৃত্য পর্যস্ত, মধ্যখণ্ডে গয়া গ্ত্যাবর্তন থেকে 
সন্যাস গ্রহণ পর্যস্ত, অকন্তযথণ্ডে সন্গাসোত্তর কালের দিব্যোন্সাদ পর্বস্ত বণিত 
হয়েছে। এর মধ্যে আদ্দিখণ্ডে চৈতন্যের শৈশব-বাঁল্যের দুরস্তপন1, পড়ুয়া জীবন, 
অধ্যাপনা, বিবাহ ইত্যার্দি যথেষ্ট তথ্যনিষ্ঠা এবং কাব্যকুশলতার সহায়তায় 
কাব্যচ্ছন্দে উত্লারিত হয়েছে । অক্ত্যখণ্ড অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে বণিত হয়েছে। 

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদ্দেবকে অবতার হিসেৰে গ্রহণ করেছেন। তার বিশ্বাস, 
চৈতন্য ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য আবিভূতি হয়েছেন। তাই 
&5তন্যের প্রেমিক এবং রুত্রমূতির যুগ্মরূপ তার কাব্যে অভিব্ক্ত হয়েছে। 
চৈতন্যভাগবতে তৎকালীন সমাজের ধর্মকর্ম, আচারনীতি, রাজশক্তির ধর্মান্কতা, 
স্মৃতি, ন্যায়ের চর্চ। ইত্যাদির সামগ্রিক এবং বিশ্বস্ত চিন্রলেখা পাওয়। যায়| 


চৈতন্তদেবের আবির্ভাব ও বাংল! সাহিত্য ৭৭ 


এখন প্রশ্ধ হল বৃন্দাবন দাস কাব্যের উপাদান কোথ। থেকে পেলেন? 
চৈতন্তদেবের বাল্যলীলার উপাদান তিনি অদ্বৈত আচার্ধের কাছ থেকে, চৈতন্ত- 
পার্ধদ নিত্যাননের কাছ থেকে এবং মাতা নারায়ণীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে 
থাকবেন। এছাড়া মুরারি গুপ্তের কড়চা বা “শ্রীকুচৈতন্তচরিতামৃত” গ্রন্থ 
থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ঠৈতন্যদেবের জীবনবিন্তাস মুরারি গুপ্তের 
কাব্যের দ্বার! প্রভাবিত বলে মনে হয়। 

মোটামুটিভাবে বলা ষেতে পারে “চৈতন্থভাগবত” প্রসাদ গুণাঢ্য ও মানব 
রসদিক্ত। কোনও তাত্বিকতা ন৷ থাকায় গ্রন্থটি হথপাঠ্য'হয়েছে। আঙ্গিকের 
বিচারে ভাগবতের পালাক্রম অন্ধল্গত হয়েছে । এখন বৃন্দাবন দাসের রচনার 
নমুন। উদ্ধৃত করা যেতে পারে £ 


“না যাইহ না যাইহ বাপ মায়েরে ছাড়িয়া । 
পাপিনী আছয়ে সবে তোর মুখ চাইয়। ॥ 
তোমার অগ্রজ আমা ছাঁড়িয়! চলিল]। 
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিল! ॥ 

তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিহু। 

তুমি গেলে প্রাণ মুই সর্বথ! ছাড়িমু॥” 


[ শচীমাতার বিলাপ ] 
॥ লোচন দাসের 'চতন্যমঙ্গল' ॥ 


কবি পরিচয় £ 


লোচন দাসের পিতার নাম কমলাকর, মাতার নাম সদানন্দী। তাদের 
বাসস্থান ছিল কোগ্রামে। জাতিতে এরা বৈদ্ধ। লোচন বংশের একমাত্র 
সম্তান। ফলে একটু বেশি আদর পেয়েছিলেন। লোচনের জন্ম সম্ভবতঃ 
১৫২৩ গ্রীঃ। তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন নরহরি সরকারের কাছে। নরহরি 
সরকার “গৌরনাগরবাদের+ প্রবর্তক। লোচন দাস কাব্য রচনা করেছেন 
১৫৫০--৬৬ খীঃ মধ্যে কোনও সময় । 


কাব্য পরিচক্স £ 


“চৈতন্মঙ্গল” কাব্য চারিটি খণ্ডে বিভক্ত | স্ত্রথণ্ড, আদিখণ্ড মধ্যথণ্ড ও" 
শেষথণ্ড। মূলত: কাব্যটি গেঁয়ো। তাই রচনাধারা অনেকট! মঙ্গলকাব্যের 


প৮ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


মতো এবং রাগরাগিনীরও উল্লেখ আছে। দুত্রথণ্ডে বিভিন্ন দেবদেবী এবং 
গুরুবন্দন| রয়েছে । কৃষ্ণ চৈতন্যরূপ ধরে অবতীর্ণ হয়েছেন রাধাপ্রেমকে সুয/ক্ত 
এবং ধর্ম-স্থাপনের জন্ত-_এই বিশ্বাসমতে কবি কাহিনী বিস্তাস করেছেন। 
ভাগবতের কৃষ্ণলীলার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি চৈতন্থলীলা ব্যাখ্যা করতে বসে 
দেখিয়েছেন চৈতন্যদেব সখারদের বিবস্ত্র করছেন। এই বর্ণনার এতিহাসিকত্ব 
যেমন নেই তেমনই রুচির নয়। তাছাড়া নাগরবাদের প্রভাবের ফলে তার 
কাব্যে আদি রসের কামোতেজক বর্ণনা কাব্যের স্থুরকে আহত করেছে। সন্গ্যাস 
গ্রহণের পূর্বরাত্রে বিষ্তপ্রিয়ার সঙ্গে আসঙ্গলিপ্লার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা 
চৈতন্যচরিত্রের মাহাত্ম্য এবং সংহতিকে যেমন ক্ষুপ্ন করেছে তেমনই তা রুচিহুষ্ট। 

লোচন দাসের কাব্যের সদর্থক দ্রিকও আছে। সেইটি হল তার লিখনভঙ্গীয় 
সরলতা, চৈতন্যের বূপবর্ণনায়, শচীমাতা এবং বিঞুপ্রিয়ার করুণ বিলাপে তার 
কবিশক্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। লোচন দাসের রচনা একটু উল্লেখ 
করা গেল £ 


“অমিয়া মথিয়! কেবা নবনী তুলিল গো 
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ। 
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িছে গো 
এক ভৈল শুধুই সুনেহা ॥ 
পুরুষ প্রক্কতিভাবে কান্দিয়৷ বিকল গো 
নারী বা কেমনে মন বান্ধে।” 
রী র্‌ * (গৌরাজের রূপবর্ণনা ) 


॥ জয়ানন্দের 'টচতন্যমঙ্গল' ॥ 


কবি পরিচয় £ 


জয়ানন্দের পিতার নাম স্ববুদ্ধি মিশ্র, মাতার নাম রোদনী। তাদের বাস 
ছিল বর্ধমানের আমাইপুরা গ্রামে। জয়ানন্দের জন্ম আন্থমাণিক ১৫২৩ শ্রীঃ। 
জয়াননের আসল নাম গুইয়া। টৈতন্যদেব তার নাম পাণ্টে নামকরণ 
করেছিলেন জয়ানন্দ। তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল আহুমাণিক ১৫৬০ খ্রীঃ | তখন 
কবির বয়স হয়েছিল সাতচল্লিশ বছর। 


চৈতন্তদেবের আবির্ভাব ও বাংলা সাহিত্য ৭৯ 
কাব্য পরিচয় £ 


জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙল' নয়টি খণ্ডে বিভক্ত | তার কাব্যকথার সঙ্গে বৈষ্ব 
ধর্ম ও তত্বের সঙ্গতি নেই । তাই বৈষ্ণব সমাজে এই কাব্যের সমাদর নেই । 
তার রচনার বিশিষ্টতা হল এই যে তিনি কাব্যে আগ্ঠাশক্ির স্তব করেছেন। 
এবং মুসলমান কাজী হিন্দুদের উপর জুলুম করতেন বলে কালীর দ্বারা নিগৃহীত 
হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। ছ্িতীয়তঃ চৈতন্যদেবের মৃত্ার স্বাভাবিক বর্ণন] 
দিয়েছেন। এছাড়া তখন হাবসী দুংশাঁপনের চাপের ফলে সমাজে, রাষ্ট্রে ষে 
প্রচণ্ড অস্থিরতার হ্ট্টি হয়েছিল তার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা তার কাব্যের অন্যতম 
লম্পদ। কলির আবির্তাবে অঙন্মা, শৃত্রের ব্রাহ্মণ সেবায় অসম্মতি, শাসন 
শৈথিল্য, হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণ ইত্যাদির স্বচ্ছন্দ বর্ণনার জন্য 'ঠৈতন্যমঙগল' 
কাব্যের এতিহাপিক মূল্য অবশ্য হ্বীকার করতে হবে। লোচনের কাব্যের সঙ্গে 
তার কাব্যের পার্থক্য লক্ষ্য করবার মতো । লোচন দাম চৈতন্যের সম্যাসের 
পূর্বরাত্রের বিলাস-সম্ভোগের চিত্র একেছেন, জয়ানন্দ সেখানে ঠৈতন্যকে 
জাগতিক প্রলোভনের উধে” স্থাপন করেছেন । 
জয়ানন্দের কাব্যটিও গেঁয়ো!। তবে কাব্য হিসেবে খুব উ£দরের নয়, যদিও 

মাঝে মধ্যে কবিত্বের পুরণ রসাবেশের স্থষ্টি করেছে । গৌবাজের সন্্যাস গ্রহণ 
উপলক্ষে মম্তক-মুণ্ডন বর্ণনা, বিষুপ্রিয়ার বিলাপ এই প্রসঙ্গে ম্মবণ করা যেতে 
পারে। জয়ানন্দের রচনার নমুনা উদ্ধার করে দিলাম 

“বিষুওপ্রিয়া ঠাকুরাণী জত কৈলা নিবেদন | 

দৃকপাত না করে প্রতু না করে শ্রবণ ॥ 

শ্রবণঘুগলে প্রভু দিঞ] ছুই হাথ । 

জয়ানন্দ বলে গ্রভূ হা নাথ হা নাথ ॥” 

[ বিষুপ্রিয়ার বিলাপ ] 


॥ কৃষ্ণনাস কবিরাজ গোস্বামীর 'জ্ীচৈতন্যচর্িতাম্ৃত? ॥ 


কবি পরিচয় £ 

রুষদান কবিরাজের জন্মকাল সঠিক করে বলা মুস্কিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 
মতে তার জন্ম ১৫১৭ খ্রীঃ আবার ভঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেছেন তার 
জন্ম ১৫২৭ শ্রী: | কবির বাসস্থান ছিল নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে । 
তার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম স্থনন্না এবং ভাইয়ের নাম শ্তামদাস। 


৮৯ বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


কবিরাজ গোস্বামীর বাড়িতে নামসঙ্কীত্ন হত । তিনি নিত্যানন্দ এবং 
শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। ন্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তিনি বুন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং 
সেখানে রঘধুনাথ দাসের কাছে দীক্ষা নেন এবং রূপ-সনাতনের কাছে বৈষ্ণব শাস্থ 
ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে বুন্দাবনের গোম্বামীদের আদেশে তিনি 
“প্রীকষ্চচরিতামৃত+ কাব্য রচনা করেন। তার কাব্যরচনাকাল অন্রমাণিক 
১৫৯২ শ্রী: কিছু পরে, তখন কবি “জরাতুর” | 


কাব্য পরিচয় ঃ 


অন্যান্য চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলোতে চৈতন্যদেবের অস্ত্যলীল৷ বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হয় নি। অথচ অন্ত্যলীলার পর্যায়টি বৈষ্বদ্দের কাছে সমধিক 
গুরুত্বপূর্ণ । তাই বুন্দাবনের গোস্বামীদের নির্দেশে কৃষ্দাস কবিরাজ বৃদ্ধ 
বয়সে “চৈতন্যচরিতামৃত” গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন । চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ 
অবস্থার ভাবলত্য এই গ্রস্থের উপজীব্য । চৈতন্যদেব তার জীবনাচরণ দিয়ে 
প্রেমধর্মে যে কৃলপ্লাবনী বেগ সঞ্চার করেছিলেন কৃষ্ত্াস কবিরাজ মননশীলতার 
তটবন্ধনীতে ধারণ করেছেন। ফড়গোম্বামী ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব দর্শন তার কাব্যে 
সাবলীল ছন্দে বিধৃত হয়েছে । চৈতন্যতত্বকে গভীর মনীষ! ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের 
সহায়তায় সাধারণ-বোধ্য করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাম ও প্রেমের 
পার্থক্য নির্দেশে, কৃষ্প্রেমের আনন্দ-ব্দেনার স্বরূপ প্রকাশে, অধ্যাত্মতত্বের 
বিশ্লেষণে কবিরাজ গোস্বামী গুঢ় অনুভূতি এবং মনন্থিতার যে স্বাক্ষর রেখেছেন 
তা কেবল মধ্যযুগের নয়-_আধুনিক যুগের পক্ষেও বিস্ময়ের বস্ত। বিস্মপ়রোধ 
আমাদের আরও বেশি অভিভূত করে যখন দেখি বাংলা পয়ারের শিথিল 
অঙ্জবিন্যাসের মধ্যে এবং অচিরজাত বাংলা ভাষাকে ম্বচ্ছন্দে ছুরূহতত্বের 
প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বাংল ভাষ। ও পয়ার ছন্দের 
অন্তনিহিত শক্তি সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় “ঠচতন্যচরিতামৃত” কাব্য 
থেকে । অথচ দুরূহতত্ব প্রতিপার্দ করলেও কাব্যরসের ব্যত্যয় বিশেষ ঘটে 
নি। তার কাব্যে পারিভাষিক কঠিন শব্ের ব্যবহার বিষয়বস্তর প্রয়োজনেই 
এসে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা কাব্যপ্রবাহে উপলব্যাহত উদ্ডায়ণের স্থষ্টি করে 
নি। মনে হয় হিমালর কন্দর থেকে নিঃস্থত জলধারার তোড়ের মুখে ভারী 
পাথরের মতো কবির গৃঢ় উপলব্ধির বেগবান প্রবাহের মুখে কঠিন পারিভাষিক 
শব্বগুলে। ভেসে গেছে । অথচ এতটুকু পরিমিতিবোধের ব্যত্যয় ঘটে নি। তার 
বাক্‌রীতি স্বল্পাক্ষর, গাঢ়বন্ধ-ক্লামিকের পর্ধায়তুক্ত। তার বহু উক্তি বাংলা 
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সাহিত্যে “সথক্ি'র আকাবে চলে আসছে। তাই বলা যেতে পারে 
“চৈতন্যচরিতামৃত' কেবলমাত্র মধ্যযুগের অবিশ্মরণীয় সাহিত্যকৃতি নয়-_ 
সর্বকালের বরণীয় হ্ট্টি। বাঙালী মনীষার গৌরবময় নিদর্শন | 
এখন রুষ্গাস কবিরাজের রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া] ষেতে পারে : 
“কামপ্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ । 

লৌহ আর হৈম ফৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ। 

আত্মেন্রিয় গ্রীতি ইচ্ছা--তারে বলি কাম। 

কৃষে্িয় প্রীতি ইচ্ছা-ধরে প্রেম নাম। 

ক সং ১৬ রা 

অতএব কাম প্রেমে বহুত অস্তর। 

কাম অন্ধতম, গ্রেম নির্মল ভান্বয় ।” 


ও যঠ অধ্যায় ৬ ৃ 
পদানজদী লাহিত্য-_ ৫বর্মওল পদাবলী 
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ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই বিষুকে কেন্দ্র করে ভক্ত-সশ্প্রদায়ের 
আবির্ভাব ঘটেছিল। উপনিষদে আদি-রসাত্মক ভক্তির আভাস রয়েছে। 
বিষুকেন্্িক আর্দি-রসাতক ভক্তির প্রসার বৈদিক যুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। 
বৈদিক যুগেই শাত্থিল্য সুত্রে এবং ভভ্ভি স্ত্রে আদি রসাত্বক বৈষ্ণব ধর্মের 
দার্শনিক বিচার করা হয়েছে। শ্বীঃ চতুর্থ শতক থেকেই বাংলাদেশে কৃষ্ণ, 
বিষু, বাস্থদেবের উল্লেখ বিভিন্ন লিপিতে দেখা যাঁয়। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকেই 
রাধারফষ্ের কাহিনী বাংলাদেশে জনপ্রিয হযে পড়েছিল। যদ্দিও ভাগবতে 
বা প্রাচীন কোনও পুবাণে বাধার উল্লেখ নেই, রাধার উদ্ভব কি ভাবে 
হুল তা-ও সংশয়াচ্ছন্ন। তবুও অনুমান করতে বাধা নেই যে রাধা লোক- 
চেতনা সমুদ্ভতা, পববর্তীকালে ভাগবতে উল্লিখিত কৃষ্ণের কৃপাপুষ্টা অনায়ী 
গোগী রাধা নামের সঙ্গে অভিন্না হয়ে পড়েছে। নে যাই হোক, একথা 
বলতে পারি, বিশেষ একটি লোকগোঁঠীব গভীব প্রেমবোধ থেকেই রাধার 
জন্ম হয়েছিল। রাঁধারুষেের লীলাকাহিনী বাংলাদেশে প্রাকৃত-গাথায় ইতশ্ততঃ 
বিক্ষিুভাবে ছডিয়েছিল! রাজা লক্ষণ সেনের আমলে কবি জয়দেব 
গীতগোবিন্দ রচন। করেছিলেন। প্রাকৃত-গাথায় অভিব্যক্ত রাধারুষঃ 
লীলার অমাঁজিত এবং বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে জয়দেব শালীন এবং সংহত 
রূপ দিয়েছেন। তবুও এন্তথা অবশ্য স্বীকার্য যে জয়দেবের কাব্যকৃতিতে 
লৌকিক প্রেমেরই প্রকাশ ঘটেছে । বৈষ্ণব ধর্মেব প্রেমমার্গে গীতগোবিন।। 
ঘে নতুন এতিহ্য সুষ্টির গৌরবে আজ স্বীকতি লাঁভ করেছে সেইটি পরবর্তীকালে 
আঁবোপিত এবং তা ঘটেছে দিব্যোন্নাদ অবস্থায় চৈতন্যর্দেবের এ কাব্যপদ 
আশ্বাদনের ক্ছতরে। পাশাপাশি এইটেও লক্ষ্য করবার মতো! যে, শ্রীঃ চতুর্দশ 
শতকে মাধবেন্তরপুরী বাংলাদেশে ভাগবত ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর এ 
গ্রচাবণার ফলে এই দেশে ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলা এবং ভক্তিমাগাঁয় বৈষব 
আদর্শ জনসমাজে ধীরে ধীরে প্রাধান্ত লাভ করতে থাকে । পরে ঠতন্থা- 
দেবের আবির্ভাব এবুং জীবনাচরণে রাধাপ্রেমের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি দান, 
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বুন্দাবনের যড়-গোস্বামীর আবির্ভাব এবং প্রেমধর্মের সমর্থনে দর্শন প্রণয়ন 
বৈষ্ণব ধর্মকে জনমানসে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে এইটে মনে 
রাখতে হবে, প্রাকৃচৈতন্ক এবং পরচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে তত্বগত পার্থক্য 
রয়েছে এবং এ পার্ধক্যস্থত্রে কাব্যভাবনার পার্থক্য ুষ্টি হয়েছে। প্রাকৃচৈতন্য 
পদ্কারেরা মূলত: কবি, পরচৈতন্য পদ্কারেরাও কবি। কবিদের “ভক্ত” 
অভিধা পরচৈতন্যকাঁলের ভক্তিদৃষ্টির নিয়ন্ণে আরোপিত। 

বৈষ্ণবকাব্যের দার্শনিকতা : 

“বৈষ্ণব ধর্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য । বৈষ্ণব ধর্মকে বাদ দিয়! এ সাহিত্যের 
আলোচনা! চলে না।” বৈষ্ণব ধর্ম, বিষেশত: গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যূলতত্বটুকু 
না জানলে বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ রসাস্বাদন কিছুট। বাধিত হয়। আমরা 
এই কথা অবশ্ঠ ম্বীকার করি যে পদাবলীর ধর্ম, দর্শন নিরপেক্ষ মানবিক 
আবেদন আছে যার জোরে বৈষ্ণব পদাবলী দেশ-কাল-পাত্র বিনিমু'ক্ত সার্বভৌম 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কেবলমাত্র প্রেম-কাব্য ব্লে। তবুও বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন 
তত্বের সঙ্গতিচ্যত্রে ষে বিশেষ মানস পরিমগ্ডল গড়ে ওঠে এবং রাধাকৃষ্ণের 
প্রেমলীল1 যে অধ্যাত্ম-রাগ-রপ্রিত হয়ে ওঠে তার ফলে কাব্যানন্দ 'ভক্তিরসে? 
রূপান্তরিত হয়ে ষায়, কাব্যের &০ এক থাকলেও 6০০০ পাল্টে ঘায়। তাই 
আমর! সংক্ষেপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন আলোচনা করে নেব। 

বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণই একমাত্র পুরষ। আর সবই প্রকৃতি বা নারী। পরমপুরুষ 
আদিতে ছিলেন এক, নিশ্চল, সমাধিস্থ। তার ইচ্ছে হল.আত্মোপলব্ধি 
করবেন। এই আত্মোপলব্ধির উপায় হল লীলা। লীল! তো আর একে হয় না 
_-লীলাসঙ্গিনীর দরকার হয়। কাজেই কৃষ্ণ তার আনন্দাংশের দ্বারা স্ষ্টি করলেন 
শ্রীবাধাকে। রাধা হলেন তার হলািনী শক্তির গ্রকাশ। জগৎ রূপে অষ্টার 
আনন্দাংশের প্রকাঁশ; তার প্রতীকাঘ্িত রূপকে রাধা বল! যেতে পারে। 
কাজেই জীব ও জগৎ তার নিত্যলীলার আয়োজন করে চলেছে । পরমপুরুষের 
সজে জীব ও জগৎ অভিন্নও বটে আবার ভিন্নও বটে। যেহেতু জীব ও 
জগৎ তার হলাদিনী অংশের ক্হষ্টি সেইজন্য অভেদ অথব। বল! যেতে পারে অব্যক্ত 
অবস্থায় কৃষ্ণের ভিতরে লীন হয়ে ছিল সেইজন্য অভে্দ, আবার ব্যক্ত 
অবস্থায় তার থেকে বিশ্লিষ্ট এবং তার প্রত্যক্ষগম্য অস্তিত্ব আছে সেইজন্য 
ভেদ-গুপ-বিশিষ্ট । ব্যক্ত এব্‌ং অব্যক্তের নিত্য মিলন-বিরহের লীলা চলেছে, 
একে ভাধাস্তরে বলা হয় পুরুষ-প্রকৃতির লীলা । একেই গৌড়ীয় দর্শনে বলে 
অচিস্ত্য-ভেদাভেদ তত্ব । এই লীলারম আন্বাদন বৈষ্ণবর্দের উপজীব্য । তত্ব 
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ঘা নিরালম্ব পদাবলীতে রাধারুফের লীলায় তাই কাব্য হয়ে উঠেছে। বাস্তব 
জগতের নরনারীর প্রেম-লীলার আধারে কবির! পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাকে, 
পরস্পরের প্রতি সানুরাগ আকর্ষণ-বিকর্ষণ, মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, ভাঁব- 
সম্মিলনের পালাক্রমে রসোজ্জল করে প্রকাশ করেছেন, পরকীয়। প্রেমের 
পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রেমের একাস্তিকতাকে আরও গভীরভাবে প্রকাশ করেছেন । 
পরকীয়] প্রেম কি? স্ুুল অর্থে বিবাহিতা নারীর পরপুরুষে আসক্তি এবং আসক্তির 
তাগাদ্দায় আত্মীয়, স্বজন, স্বামী সকলকে ত্যাগ করে সামাজিক বিধি-বিধান 
লঙ্ঘন করে পরপুরুষের সে মিলিত হওয়াকে পরকীয়। প্রেম বলে। বৈষ্ণব কাব্যেও 
দেখা যাবে বুষভামুনন্দিনী শ্রীরাধ! আয়ানের স্ত্রী, তিনি ষশোদানন্দন কৃষেের প্রেমে 
পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছেন। কিন্ত তত্বের দিক থেকে জীব ও জগৎ 
পরমপুরুষের সঙ্গে অভিন্ন, অর্থাৎ রাধা ও রুষ্ণ অভিন্ন। কাজেই তার স্বকীয়] । 
কিন্ত রাধা জীব হিসেবে জগতের সংস্পর্শে এসে আপন স্বরূপ তুলে আছেন। 
লৌকিক দৃষ্টিতে রাধা! জগতের স্বকীয় এবং কৃষ্ণের পরকীয়া । জীবের ভিতরে 
যখন ভুলে থাকা আপন সত্তার প্রকাশ ঘটে তখন সে জগতের বন্ধন কেটে 
ত্বরূপে ফিরে যেতে চায় । তখন ঘর-দৌর, আত্মীয়-পরিজন, স্বামী-স্ত্রী, সমাজ 
সৰ ছেড়ে পরমপুরুষের অভিপারে বেরিয়ে পড়ে। এই অভিসার বৈষুবের 
পরকীয়া প্রেমতত্ব । মানব-মানবীর প্রেমলীলার আধারে কবিরা এ তত্ব 
প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এ তত্বনা জানলেও কাব্যরস আব্বাদনে বাধা 
থাকে না, তবে সাধারণ রতির জায়গায় কৃষ্ণকে বসালে শ্বাদের পরিবর্তন হয়, 
অধ্যাত্ম-রাগ-রঞিত হয়ে প্রেমের এঁশীরূপ নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠে। 

এখন আমর! আবার মূল কথায় ফিরে আসি, বৈষ্ণব ভেদ্দকে স্বীকার 
করেছে লৌকিক দৃষ্টিতে, তত্বের দৃষ্টিতে আসলে তা৷ অভেদ। রাধারুষঃ 
অবিনাবদ্ধভাবে বিরাজ করছেন। রাধারুষ্ের অবিনাবন্ধভাবে অবস্থান বা 
পারিভাষিক কথায় “সামরস্তে” অবস্থান বৈষবের ব্রহ্মতত্ব। সে অনস্ত, অব্যক্ত । 
আনন্দাংশের হ্যতটি হলেন রাধা এবং লীলার আস্বাদদনের জন্যই পরমপুরুষ 
নিজেকে বিভক্ত করেছেন। এইটে হুল প্রেমের বিভাগ-_নিজের আনন্দাংশকে 
বিশ্লিষ্ট করে উপভোগ করবার জন্তই ভেদ স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 
কথায় বলতে পারি-_-“তাহাতে ( বৈষ্ণব ধর্মে) ভগবানের সহিত জগতের যে 
দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ,আনন্দের বিভাগ ১******১, 
তাহার শক্তি স্থট্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে 1, 
বৈষ্ণব ধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া ত্বীকার করিয়াছে।” 


বৈষ্ণব শাবলী ৮ 
পদাবলী পরিচয় £ 


বৈষ্ণব পদাবলীকে ছুইটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে ; প্রথমতঃ 
প্রাকচৈতন্ত, দ্বিতীয়তঃ পরচৈতন্য। প্রাকৃচৈতন্য যুগের কবি জয়দেব, 
বিষ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। পরচৈতন্য যুগের কবিদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় 
কবি হলেন জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাঁস। আমর ধারাবাহিকভাবে 
উল্লিখিত কবিদের কাব্যকৃতির সংক্ষিধ্ধ পরিচয় নেব। 


জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে ধর্মীয় অন্ুশাসনের বেষ্টনী ভেঙে সংস্কৃত ও 
গ্রাতে রচিত শৃরঙ্গার রসাত্মক কাব্যধারাঁর সঙ্গে যুক্ত করে তার মধ্যে 
যেমন লৌকিক রসসঞ্চার করলেন তেমনই ভবিষ্যৎ প্রসারের পথও খুলে 
দিলেন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা গৌণ-_মুখ্য হল লৌন্দরধ- 
সৃষ্টি । এই সৌন্দর্যস্ষ্টি জয়দেব করেছেন অপ্রাকৃত প্রেমের মধ্যে প্রারুত 
হদয়াবেগ সঞ্চার করে। তিনি প্রথম ভাগবতের অনামী গোপীশ্রেষ্টাকে রাধা নামে 
শাশ্বত প্রেমের প্রতীক বূপে প্রতিষ্ঠা করে অলঙ্কার-শাস্ববিধি সম্মত নায্িকার 
রূপ-গুণ আরোপ করে পূর্বরাগঃ মান, সম্ভোগ, বিরহাদির আর পরম্পরায় অভিব্যক্ত 
করেছেন। পরবর্তীকালের কবিকৃল সেই ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন। 

গীতগো বন্দ সংস্কৃতে রচিত হলেও তার ভাষা, ছন্দ, বাকৃরীতি, কবিভাবনার 
সঙ্গে বাংলা কাব্যসাহিত্যের যোগ অত্যন্ত গভীর। ভক্ত ও ভগবানের গ্রেম 
সম্পর্কের যে কল্পনা জয়দেব করেছেন পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা তাঁকেই শিরোধার্য 
করেছেন। এছাড়াও লক্ষ্য করবার বিষয় হল, জয়দেব গ্রথম রাধাকষেের 
প্রেমলীলা প্রসঙ্গে পদাবলী (“মধুর কোমল কান্ত পদাবলীম্‌” ) কথাটি ব্যবহার 
করেছেন। যদিও পদসমুচ্চয় অর্থে পদ্দীবলী কথাটির ব্যবহার অভিধানে 
পাওয়া যায়, অলঙ্কার-শান্ত্েও পাওয়া যায়। কিন্ত জয়দেব বিশিষ্ট অর্থে 
পদাবলী কথাটি ব্যবহার করবার পর থেকে বৈষ্ণব কবির রাধারুষ্ লীল। 
প্রন্জে- যোগরূঢড অর্থে কথাটি ব্যবহার করে আসছেন। ফলে বৈষ্ণব গান 
বৈষ্ণব পদ্দাবলী নামে পরিচিত হয়েছে | তাই বৈষ্ব পদ্দাবপীর আলোচনায় 
উৎস স্থলে জয়দেবকে স্মরণ করতেই হুবে। এখানে জয়দেবের বহুশ্রুত একটি 
পদ উদ্ধার করলাম £ 


স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরমি মণ্ডনং 
দেহি পদ্দপল্লবমুদারম্‌।” 


৮৬ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 
বিদ্যাপতির পদাবলী ও ব্রেজবুলি ঃ 


বিদ্ভাপতির প্রতিভা সর্বতোমুখী। বিদ্যাপতি স্থতি, মীমাংসা, ব্যবহার- 
শান্ত, পুজাপদ্ধতি, তীর্থ-মাহাত্ঘয ইত্যার্দি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
কিন্তু বিগ্যাপতির মুখ্য পরিচয় রাধারুষ্ণের লীলাত্মক পদ রচনায়। ঘর্দিও 
বিদ্যাপতি হরগৌরী, কালী এবং গঙ্গামাহাত্ময কীর্তন করে পদ রচন৷ 
করেছেন। কিন্তু তার হ্জনী প্রতিভার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে রাধাকৃষ 
বিষয়ক পদ রচনায়। রাঁধারুষ্ণ বিষয়ক পদ্গুলি তাকে বৈষ্ণব পদ্দাবলীর 
বিশিষ্টতাঁর সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং শ্রীচৈতন্তদেব বিদ্যাপতির পদ্দ পাঠ করতে 
করতে ভাববিহ্বল হয়ে পড়তেন। ফলে বিদ্যাপতির পদ্দাবলী বিশিষ্ট মর্যাদ। 
লাভ করেছে। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির রাধারুষ বিষয়ক পদের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব । 

আমর! লক্ষ্য করেছি যে, শ্রিকৃষ্ণকীর্তন, কাব্যে বড়ু চণ্ডীদাঁস রাধাঁকষের 
প্রেম-লীলায় স্থূল প্রাকৃত জীবনের প্রসঙ্গ যুক্ত করে তার মধ্যে মানবিক রস স্ষ্টি 
করেছেন। এবং তীর পরিকল্পিত “নৌকাঁখণ্ড এবং 'দানখণ্ড-এর মধ্যে 
অভিসারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রেখে গেছেন। বিদ্যাপতি গ্রারুত জীবনরসকে 
মাজিত রুচির বাতাবরণে আরও বেশি রমণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে প্রকাশ 
করেছেন। বিদ্যাপতি রাজসভার কবি ছিলেন। রাজসভার বিদগ্ধ রুচি 
এবং রাজসিক ভোগগ্রতপ্ততা তার কাব্যে মানবিক আবেদন স্ষ্টি করেছে। 
বিদ্যাপতি নায়ক-নায়িকার মিলনোত্কঠাকে সরাসরিভাবে আবেগমণ্ডিত করে 
প্রকাশ করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ষে মিলনোৎকঠা বূপমুগ্ধতার বশবত্ঠণা ছিল 
তাই ক্রমে ভক্তি ও ভাবমুগ্ধতার দিব্য প্রেম চেতনায় বূপান্তরিত হয়েছে । কবি 
এই ক্ুপাস্তরণ শুর পরম্পরায় উদঘাটন করেছেন। তার কাব্যের বিরহ এবং 
ভাব-সম্মিলনে অধ্যাত্স-ব্যগনার যে স্ফুরণ ঘটেছে তার মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের ভাবী 
পরিণতির পূর্বাভাস স্ছচিত হয়েছে । অথচ বিদ্যাপতি ভক্ত-কবি নন। তিনি 
কবি-সংস্কার বশেই বুঝেছিলেন যে, পাধিব প্রেমের অপাঁথিব পরিণতি লাভ 
ঘটতে পারে । প্রেমের প্রাথমিক উদ্দীপনের যূলে থাকে রূপমুগ্ধতা, আসঙগলিপ্না, 
ক্রমে তা অধিকারবোধে রূপান্তরিত হয়ে মান-অভিমানের লুকোচুরি খেলার 
ভিতর দ্রিয়ে ৈবাসক্তির উর্ধে ভাববিন্দূতে পরিণতি লাভ করে। এইখানে 
প্রেমের নম্রতা, রসের পরিচয় ; এইখানে প্রেম আনন্দে ছুঃখকে শ্বীকার করে 
নেয়, নিজেকে নিঃশেষে দান করে। কিন্তু এর পূর্বভাগে আছে দুরূহ সাধনা। 
বিদ্যাপতির কাব্যে পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, ভাব-সন্মিলন প্রভৃতি 


বৈষ্ণব পদাবলী ৮৭ 


পালাক্রমে প্রেমের এ স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্ত বিদ্যাপতি নিজে 
পালাক্রমে পর্দগুলে। সাঁজান নি, তিনি বিভিন্ন পালার পদ রচনা করেছেন। 
পরবর্তীকালে আলঙ্কারিক হ্থুত্র অনুমরণ করে পর্দগুলোকে পালাক্রমে বিন্বান্ত 
করা হয়েছে । ফলে প্রেমের বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তা এবং তার রহশ্যময় প্রকৃতি 
আমাদের সামনে উদঘাটিত হয়েছে। 
মোটের উপর বল। যেতে পারে বিদ্যাপতি রাধাকুষ্ণের গ্রেমলীলার বর্ণনায় 
লৌকিক-সরণী ধরে চলতে চলতে তাকে অলৌকিক জগতে উত্তীর্ণ করে 
দিয়েছেন। রূপের ভিতরে রূপাতীতের ব্যঞ্তন। হুষ্টি করেছেন। প্রেমের সঙ্গে 
ভক্তির, ইন্দ্রিয়পরতাঁর ভিতয়ে অতীন্দ্রিয়ের ব্যগুন৷ সৃষ্টি করে বাংল! কাব্যের 
নতুন পথ নির্দেশ করেছেন। 
আমরা এইবার বিদ্যাপতির পর্দ উদ্ধার করব, তার থেকে তার কবি- 
গকৃতির ত্বরূপ বোঝা যাবে £ 
“শৈশব যৌবন দরশন ভেল। 
দুহ্ু দলবলে ছন্ পড়ি গেল ॥ 
কবনু বীধয় কচ কবহু বিথারি। 
কবন্ু ঝাঁপয় অঙ্গ কবনু উতবারি ॥৮ 
[ বয়ঃসদ্ধির পদ ] 
উল্লিখিত পর্দে কবি রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করেছেন। কৈশোর যাই ষাই 
করেও যাচ্ছে না, যৌবনের আভাস হচিত হয়েছে। এই দুয়ের ভিতরে 
হন্য দেখা দিয়েছে । রাধার দেহচেতনী জেগেছে, তার ভিতরে আছে 
নবযৌবনাগমের লজ্জা, বিল্ময়। চঞ্চলতা, অস্তন্বন্থ। বিদ্যাপতি রাধার এই 
রূপ দেখে বিভোর হয়ে পড়েছেন, কিন্তু আত্মহারা হন নি। তন্ময় দৃষ্টিতে 
রূপস্থধা আকঠ পান করেছেন এবং পাঠককেও পান করিয়েছেন। বিদ্যাপতির 
এই বন্ব-বিভোরত। অন্থান্ত বৈষ্ণব কবির মধ্যে দুর্লভ । বিষয়ের সঙ্গে আর্টিষ্টের 
এই ব্যবধান বিদ্যাপতির প্রতিভার মৌলিকত্ব বলে গৃহীত হতে পারে। 
এইবারে অন্ুরাগের একটি পদ উদ্ধার করি £ 
"সখি কি পুছনি অনুভব মোয়। 
সেছো৷ পিরিতি অনুরাগ বখানিএ 
তিলে তিলে নৃতন হোয় | 
জনম অবধি হুম রূপ নেহারল 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 


৮৮ বাংল! সাহিত্যের ক্রেমবিবর্তন 


সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনল 
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥ 


কত মধুষামিনী রভসে গমায়ল 
না বুঝুগ কৈছন কেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল 


তৈও হিয়া জুড়ল না গেল |” 
[ অনুরাগ ] 

এই পদ্দে প্রেমের অতল রহস্য, আনন্দ-বেদনার জড়াজড়ি-মেশামেশি, সৌন্দর্য 
উপভোগে অপরিতৃপ্থি, গভীর হদয়াবেগ, প্রেমের অপাঁধিব ব্যপ্তনা, বিশাল 
ব্যাপ্তি পদটিকে শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার মর্ধাদ দান করেছে । ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই কারণে বিদ্যাপতির কল্পনাকে 00520101709 158610) 
বলে অভিহিত করেছেন। এইরূপ কবি-কল্পনা অন্যান্য বৈষব কবির ভিতরে 
নেই । এইখানে বিদ্যাপতির শ্বাতম্্া। এখানেও আর্টিষ্টের সঙ্গে বিষয়ের 
ব্যবধান আছে। অর্থাৎ রাধার হদয়ভাঁব সর্বোচ্চস্তরেও তা রাধারই হৃদয়ভাঁব 
হয়ে ফুটেছে--কবির নয়। 


ব্রজবুলি £ 

উদ্ধত পদ্দগুলো পাঠ করলেই বোঝা যাচ্ছে ষে তা বাংলা বুজি নয়। 
যে ভাষায় পদ্দগুলো রচিত তাকে বলা হয় ব্রজবুলি। এক সময় মনে 
করা হত ব্রজবুলি মথুরা-বৃন্দাবন বা ব্রজের ভাষা । ব্রজভাষা অর্থে 
ব্রজবুলিকে বোঝাত। সাধারণ ধারণ] ছিল রাধারুষ্খ এবং তাদের সখা- 
মখীরা এ ভাষায় কথা বলত। পরবর্তীকালে ভাষাতাত্বিক বিচারে দেখা 
গেছে ষে উপরিকথিত ধারণা ভুল। আসলে ব্রজভাঁষা পশ্চিমা অপভ্রংশের 
(শৌরসেনী ) বংশধর | এই ভাষা মথুরা-বৃন্দাবনের জনসাধারণের মুখের 
ভাষা । এ অঞ্চলে বলা হয় 'ব্রজভাখা”। এই ভাষা এখনও পর্যস্ত প্রচলিত 
রয়েছে। ক্রজবুলির উৎপত্তির যূলে রয়েছে লৌকিক অবহট্ঠ। ব্রজবুলি 
কৃত্রিম ভাষা । প্রাচীন মৈথিলী ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট। 
বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দ্দাসের ষে সব ব্রজবুলি পদ পাওয়। যায় তাতে মৈথিলীর 
সঙ্গে বাংলা শব্দের সংমিশ্রণ দেখ যায়। ব্রজবুলিতে ব্যাকরণ রীতির দিক 
থেকেও মিথিলার ভাষারীতির হুবহু অনুস্থতি নেই। রাধারুফ্-লীলা 
বিষয়ক এবং চৈতন্য-লীলা বিষয়ক পদ রচনার বাইরে ব্রজবুলির ব্যবহার 


বৈষ্ণব পদ্দাবলী ৮. 


নেই। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ভাহদিংহের পদাবলীতে ব্রজবুলির ব্যবহার 
করেছেন। ব্রজবুলি পদের ধ্বনি-ঝন্ধার ও লালিত্য সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথকে 
আকৃষ্ট করে থাকবে । | 

আমর] লক্ষ্য করেছি, বিদ্যাপতির পদে মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার 
সংমিশ্রণ ঘটে ব্রজবুলি পদের স্থষ্টি হয়েছে । এইটে কি ভাবে ঘটেছে তা নিয়ে 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। গ্রীয়ার্সন দ্নেখাতে চেয়েছেন যে, বিদ্যাপতি 
যুলতঃ খাঁটি মৈথিলী ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন । মিথিলা! ও বাংলাদেশের 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগের শৃত্রে বাঙালী ছাত্ররা মিথিলায় হ্ায়-মীমাংস1 পড়তে 
যেতেন। তারা বিদ্যাপতির পদ কঠস্ব করে আসতেন। কিন্ত মৈথিলী ভাষা 
তাঁদের কাছে ছুর্বোধ্য ঠেকত। তাই তাতে বাংলা ভাষা ও শব্ধ প্রকরণের সংমিশ্রণ 
ছারা রূপান্তর ঘটান। এ রূপান্তরিত ভাষাকে ব্রজবুলি আখ্য। দেওয়া হয়েছে। 
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অন্থমান করেছেন, বাংলাদশের কীর্ভনীয়। 
সম্প্রদায় মহাঁজন পদ-সংগ্রহের কালে বাঙালীর মেজাজ-মজির দিকে নজর রেখে 
মৈথিলী পদকে ভেঙে-চরে বাংলার অগ্ুগামী করেছেন। সম্ভবতঃ কর্কশতা 
দূর করে পদে লালিত্য সঞ্চারের জন্যে এই কাজটি করেছেন। এইভাবে 
ব্রজবুলি পদের স্থট্টি হয়েছে । তবে এই কথা স্বীকার করা যেতে পারে, 
বিদ্যাপতির মূল প্দ আঞ্চলিকতার প্রভাবে রূপাস্তরিত হয়ে ব্রজবুলির স্যরি 
করেছে। এই প্রসঙ্গে আসাম ও উড়িষ্যার নাম করা যেতে পারে । আসামের 
শঙ্করদেবঃ মাধবর্দেব ও উড়িষ্যার চম্পতি রায় ব্রজবুলিতে পদ রচন1 করেছেন। 


পদর্াবলীর চত্ীদা : 


চণ্ীদ্রাস বৈষ্ণব পদ্াবলীর অন্ততম কবি। চণ্তীদাস প্রাকৃ-চৈতন্য যুগের 
কবি। তাঁর জন্মস্থান নানন,র না ছাতনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ 
আছে। চণ্তীদাসের পদ সংগ্রহে “বড়ু', “িজ", “দীন” ইত্যাদি বিভিন্ন ভণিতা! 
পাঁওয়! যায় । ফলে তর্ক উঠেছে এই যে, একই ব্যক্তি বিভিন্ন ভণিতায় পদ 
রচনা! করেছেন, না একাধিক চত্তীদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্দেব 
কোন্‌ চণ্তীদাসের পদ আম্বাদন করে পরিতৃপ্তি লাভ করতেন? পদের 
আভ্যন্তরীণ বিচারে এবং চতন্তদেবের সাত্বিক রুচির বিচারে আমাদের মনে 
হয় একাধিক চণ্তীদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্তদেব যে চতীদাসের 
পদ কীর্তন শুনে দিব্যোন্সাদ অবস্থায় শাস্তি লাভ করতেন তিনি “বড়ু+, “হবিজ” 


৯৬ বাংলা সাহিত্যোক্র ক্রমবিবর্তন 


“্ীন? চণ্ডীদাস নন। ইনি অগ্ঠব্যক্তি। একে আমরা পদাবলীর চণ্তীদান 
বলে অভিহিত করছি। এইক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে ঘে এই 
চণ্ডীদাসের কাব্যস্বপূপ “বৈষ্বতা” নয়-_'ভাবগভীরতা”।  “বৈষ্ণবতা” বলতে 
আমর] চৈতন্ঠোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদ্দাবলী আস্বাদনের আলঙ্কারিক রস 
সংস্কারকে বোঝাচ্ছি। এই রসপ্রক্রম বড়ু চত্তীদাদের কাব্যে নেই, তেমনই 
নেই পদ্দাবলী চণ্তীদাসের 'ভাবগভীরত]”। আবার দ্বীন চণ্তীদাসের পদে 
আলঙ্কারিক প্রক্রমের কৃত্রিম অন্থুসরণ আছে, এর আবির্ভাব কাল ১৭৫৭ 
খীষ্টাবের কাছাকাছি । ছিজ চণ্তীদাস হয় চৈতন্যদেবের সমসামগ্িক, ন৷ হয় 
অল্প পরবর্তাঁ। কাজেই পদাবলীর চণ্তীদাস কোনও পৃথক কবি বলে গৃহীত 
হতে পারেন। অবশ্য একথা! ঠিক যে পদ্াবলীর রূপ-সঙ্জা পরবর্তীকালের 
ব্যাপার এবং বৈষ্ণব শান্ত্রাহ্মোদ্দিত উপায়ে বিদ্যাপতি-চণ্রীদাস সকলের পদ্র 
পালাহ্ুক্রমে সাজানে। হয়েছে । তাতে কবির নিজন্ব উপস্থাপনার পদ্ধতি 
লুপ্ত হয়ে গেছে। এহেন অবস্থায় চণ্ডীদাপ নামাঙ্কিত পদের ভাবগভীরতার 
উপর নির্ভর করে পদ্দাবলীর চণ্ীদাসকে বুঝে নেওয়। ছাড়া গত্যন্তর নেই। 
এতেও পদ্দবিচারে মতানৈক্য ঘটবে তা বলাই বাহুল্য-_কিন্ত তাতে একাধিক 
চণ্ডীদাসের আবির্ভাব সম্পর্কে এবং পদ্দাবলীর চণ্তীদাসের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে 
লংশয় থাকে না। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “সহজ ভাষার, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই 
শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়”--সকলের 
প্রাণের কথা সেই কবিতায় প্রকাশ পায়, সকলের প্রাণের আতিথ্যে সেই 
কবিতা! কালজয়ী হয়ে যায় । এহেন কবিতায় কবি যা বলেন তার চাইতে 
অনেকথানি থাকে না বলা, এই অকথিত অংশ পাঠককে কন্পনা করে নিতে 
হয়। চণ্তীদ্াস এই শ্রেণীর কবি। তিনি হৃদয়ের গভীর অনুত্তিকে সহজ 
ভাষায়, নিরাভরণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উপলব্ধির গভীরতা, 
প্রকাশের আশ্তরিকতায় তার কথা অনন্ঃসাধারণ কাব্য হয়ে উঠেছে। প্রাণের 
অবিমিশ্র আনন্দ-বেদনাকে চণ্তীদাস সহজ কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কাব্য- 
স্ষ্টিতে তার দুঃখের কথাতেই বিশেষ অধিকার । মিলনের ভিতরেও বিচ্ছেদের 
ভয়ে ছুঃখের স্বর তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছুঃংখবোধ আছে বলেই প্রেমে 
স্বথ বোধ হয়--দুঃখ সহা করবার গৌরবেই প্রেমের গৌরব । এই ছুঃখকে 
যার! না জেনেছে তারা জীবনের একটি মহৎ উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 
এই হ'ল চশ্তীদাসের মনোভাব | এই জন্য ছুঃখের প্রতি তার বিরাগ নেই। 


বৈষ্ণব পর্দাবলী ৯১ 


বিদ্যাপতিও দুঃখের কথা লিখেছেন-কিস্তু তাতে দুঃখের এই্বর্ব রূপ ফুটেছে, 
তার কাব্যযূল্য অসাধারণ। চণ্তীদাসের ছুঃখ আপন হ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকেই 
আমাদের রসাবি্ইট করেছে। এবারে উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য পরিষার কর! 
যাক ;-_বিদ্যাপতি বিরহের পদে লিখেছেন £ 

“এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর । 


ঈ ভর! বাদর মাহ ভাদর 
শূন্য মন্দির মোর ॥ 
ঝম্পি ঘন গর-_ জস্তি সম্ততি 
ভূবন ভরি বরিখস্ভিয়। | 
কান্ত পাঁছন কাম দারুণ 
: স্ঘনে খর শর হস্তিয়] | 
কুলিশ শত শত পাত মোদিত 
ময়ূর মাচত মাতিয়]। 
মত্ত দাঁদ্রী ডাকে ভাহুকী 


ফাটি যাঁওত ছাতিয়1 ॥১ 
এই পদে বুক-নিঙড়াঁনো বেদনা! নেই_বেদনা প্রকাশের ভাষা! এইটা নয়। 
বরঞ্চ দুঃখের রসাবেশ আছে । রাধিকা ষদ্দি দুঃখে গভীরভাবে অভিভূতই হ+তেন 
তাহলে কি ঝেঁপে আসা বর্ষার রূপ, ময়ূরের পেখম তুলে নাচ, দ্বাদুরীর ভাক 
ইত্যাদির সৌন্দর্য অন্থভব করতে পারতেন? কখনই না। তাই বলেছি 
বিদ্যাপতিতে দুঃখের এশ্বর্ আছে পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস লিখেছেন : 
“বহুদিন পরে বধুয়া এলে । 
দেখা না হইত পরাণ গেলে | 
ছুখিনীর দ্বিন ুখেতে গেল । 
মথুব নগরে ছিলে তো ভাল |” 
এই পদে দুঃখের গভীরতা আপন স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। মনে হয় 
চণ্ীদাস নিজেই রাধিক1 হয়ে গেছেন । আপন ব্যথিত হৃদয়কে স্বপ্প-কথায় প্রকাশ 
করেছেন। তিনি ঘা বলেছেন তার চাইতে না-বলা কথা রয়েছে অনেকথানি। 
সেইটে নিভৃতে অনুভব করতে হয়-এ উচ্চৈঃম্বরে আবুত্তিষোগ্য নয়__-শেষ 
ছুই কলি মনের মধ্যে গুঞ্রন করতে থাকে-_-ষত গুঞ্রন করতে থাঁকে ততই 
ভাবগভীর হয়ে উঠে। এইজন্যে বলেছি দুঃখের কথায় চতীদাসের 
বিশেষ অধিকার । এইজন্যে বলেছি দুঃখের গৌরবে প্রেমের গৌরব। 


৯২ বাংল! সাহিত্যের. ক্রমবিবর্তন 


এই সৃত্রে আবার বলে রাখি, বিষ্ভাপতি রাধার হদয়ভাবকে রাধার দিক থেকে 
দেখেছেন, আর চত্তীদাস নিজের হদয়ভাবকে রাধার জবানীতে প্রকাশ 
করেছেন। | 
কবিধর্মের দিক থেকে চণ্ডীদাস আত্মলীন এবং মরমী। তার পদে পূর্বরাগ 
থেকে শেষ পর্যস্ত বেদনার শুক রেশ অনুভব করা যায়। ফলে বৈরাগীর 
একতারার মতো উদ্দাসী প্রাণের তৃষ্ণা বঙ্কত হয়েছে । আত্মনিবেদনের 
ভিতরেও ব্যথাতুর হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে। স্বর্গীয় প্রেমলাবণ্যের ছোয়া এক 
অতীন্দ্রির় জগতের ইঙ্গিত দেয়। তার প্রেমসাধনা দেহকে কেন করে 
দেহাতীত হয়ে গেছে । এই প্রেম-প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি কোনও আলঙ্কারিক 
প্রথা-সিদ্ধ উপায় গ্রহণ করেন নি-_কবি ম্বভাব বহিভূতি বলেই তা করেন নি। 
আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেল,_“এখানে শবের এম্বর্য 
অপেক্ষা শবের অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্ধকরী হয়। প্ররুত প্রেমিক বড় 
স্বল্লভাষী, এখানে উচ্চভাবের শোভ! অবগতির জন্তই যেন ভাষার (শাভ। 
তন্ন ত্যাগ করে এবং বাহাসৌন্দর্যের বাহুল্য ন! থাকিলেও মন্ত্পৃত কোটি হাদয়ের 
অস্তঃপুর উদঘাটিত করিয়া দেয়।” এই কারণে বলা ষেতে পারে ষে 
মণ্ডন কলার বিচারে চগ্ডীদাসের অনেক পদের ত্রুটি ধর পড়বে, কিন্তু সব ত্রুটি 
আন্তরিকতার গুণে চাঁপা পড়ে গেছে। বাঙালীর প্রাণের মর্ম কোরকটি তার 
কাব্যে প্রশ্মুটিত হয়ে শাশ্বত প্রেমগাথ। রূপে সাহিত্যিক মূল্যে কালোত্তীর্ণ হয়ে 
গেছে । এইবার চণ্তীদাসের পদ উদ্ধৃত করে দিই ঃ 
“সই কেমনে ধরিব হিয়। 
আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় 
আমার আঙগিন। দিয় 
সে বধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া 
এমতি করিল কে? 
আমার অন্তর যেমন করিছে 
তেমনি হউক সে।” 
অন্য কোনও রমণী শ্যাম সোহাগিনী হয়ে উঠেছে ফলে রাধার আক্ষেপের শেষ 
নেই। এই দুঃখ কত গভীর, তা বোঝাতে গিয়ে কবি অন্য কোনও উপমা খুঁজে 
পেলেন না, রাধাই রাধার উপমা হয়ে উঠেছেন । শেষ পডভিতে কবি ঘা বলেছেন 
তার মধো না-বলা কথা আছে অনেকখানি । এই না-বল! অংশ পাঠকের 
চিতে সহম্বার ধ্বনিত. হয়ে রাধার বেদনাকে স্পষ্ট করে তোলে। আমাদের 


বৈষ্ণব পদাবলী ৃ ৯৩ 
মনে প্রশ্ন জাগে, এ ব্যথা বেদনা কি কেবল রাধার? তা মনে হয় না। কারণ 
কবি ধদি তাকে রাধার হৃদয়ভাব রূপে দেখতেন তাহলে অন্য উপমা এসে ষেত। 
_-কিন্ত তা হয় নি। করি নিজেই রাধা হয়ে উঠছেন। ব্ষিয়ের সঙ্গে তিনি 
একাত্ম হয়ে পড়েছেন-_রাধার হদয়ভাবের অনুধ্যানে কবি এমনই আত্মহারা 
হয়ে পড়েছেন ষে তার ব্যক্তি-সংস্কার লুপ হয়ে গেছে ; ফলে রাধার হৃদয়ভাব 
কবির ভাব হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে ।. এই ভাবুকতার জন্য চণ্তীদাসের কাব্র 
আবেদন চিরস্তনতা লাভ করেছে । রূপদক্ষ কবিরূপে তিনি বিগ্যাপতি বা 
গোবিন্দ্দামের সমকক্ষ নন। এইজন্য প্রারভ্তে বলেছি চণ্ডীদাদের কাব্যযূল্য 
ভাবগভীরতার জন্ত--তার পদে অরূপের দপাভাস। অর্থাৎ অরূপ তার কাব্যে 
রূপের কায়। ধারণ করে নি__রূপাবয়ব ধারণের ইঙ্গিত দিয়ে সরে পড়েছে। এ 
ইঙ্গিতের শৃত্রে বাকীটুকু কল্পনা করে নিতে হয়। তাই বলা যেতে পারে 
কাব্য-তত্বজ্জের চাইতে মরমীর কাছে তার কাব্যের আবেদন বেশি । 


চৈতন্য সমসামস্বিক পদকর্তীবৃন্দ ? 


চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, তাঁর প্রেমব্যাকুল, ঘতি জীবনচর্ধ। রাধাকৃষ্ণের 
প্রেমলীলাকে প্রত্যক্ষভাবে অধ্যাত্ব-তাৎপর্য-মগ্ডিত করছে । চৈতন্যপারিষদেরা 
তাঁকে অবতার বলে মনে করতেন। তাদের বিশ্বাম ছিল ষে, মতে রাধাপ্রেমকে 
প্রকাশ করবার জন্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্তদদেবকে তারা রাধারুষেের 
যুগল বিগ্রহ বলে মনে করতেন। বিগ্যাপতি চণ্ডীদানের কাব্যে ষে প্রেম 
ভাবরূপে ছন্দবদ্ধ ছিল তাই এবার বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করল। এই বাস্তবন্ধপ 
আবার নতুন করে কাব্যপ্রেরণার উত্স হয়ে দেখা দিল। নরহরি সরকার, 
বাস্থদেব, গোবিন্দ 'ঘোষ, মাধব ঘোষ, বংশীবদন, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তের 
গোৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শা ছিলেন। এরা চৈতন্তলীলাকে পদ্দাবলীর রূপে 
গ্রথিত করেছেন। ঠতন্তদেবের বাল্যলীল?, কৈশোরের ছুরস্তপনা, অন্্যাসগ্রহণ, 
শচীবিলাপ ইত্যাদির উপর পদ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ 
ভাগবতীয় কঞ্চলীলার ছাঁচে গৌরলীল। বর্ণনা করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তা 
রুচিসম্মত হয় নি-_চটুল ঢামালী ছন্দে গৌরনাগর ভাবের বর্ণন। চৈতন্তদেবের 
বাস্তব এবং ভাঁবজীবনের সঙ্গে সঙ্গতিবিধায়ক হয় নি। নরোত্বম দাসের 
প্রার্থনার পদ ভাবগভীরতায় এবং প্রকাশ সৌষ্টবে সার্থক স্যট্টি বলে গণ্য হতে 
পারে। সামগ্রিকভাবে এদের রচনার সাহিত্যিক মূল্য উচুদরের নয়। সম্ভবতঃ 
কারণ এই ষে, ষে দূরত্ব থাকলে বাস্তব তথ্য সত্যের ভাববিন্দুতে রূপাস্তরিত 


৯৪ বাংল। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


হতে পারে এ'র! সেই দূরত্ব লাভ করতে পারেন.নি। এই কারণে কাব্যোথকর্ষে 
তাদের রচনায় কিছুট! ঘাটতি রয়ে গেছে। “অবশ্য এই মস্তব্য করছি পরবর্তী 
পদ-সাহিত্যের শৈল্পিক সমূৎকর্ষের দিকে নজর রেখে। তবুও এই কথা 
অনম্বীকার্ষ যে, তাঁদের সজীব অভিজ্ঞতা, প্রকাশের অনাড়ম্বর ভঙ্গী, স্পষ্টতা 
পদ্দগুলোকে হৃদয়গ্রাহী করেছে। 


চেতন্যোত্তর পদাবলী £ 


আমর! পূর্বেই বলেছি, ৈতন্যদেব রাঁধাকুষ্ণের যুগ্াঅবতার বলে বৈষ্ণব 
সমাজে গৃহীত হয়েছেন। সনাতন, রূপ ও জীব গোম্বামী ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণতত্ব 
চৈতন্যদেবের অস্তর্জাবনের ইতিহাস বলে বৈষ্ণৰ লমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল । 
চৈতন্যদেবের প্রেমব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর! শ্রীরাধার প্রেমার্ত বূপটিকেই প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। ফলে মহাপ্রভুর লীলামাধুরীর মধ্যবতিতায় তার৷ রাধার 
বৃন্দাবনলীলা-মাধুর্ধ আস্বাদন করতেন। কাজেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদকীর্তনের 
সময় হুচনাতেই যে ভাবের পর্দকীর্তন করা হত অনুরূপ ভাব চৈতন্যদেবের 
মধ্যে কি ভাবে প্রস্ফুটিত হত তৎসম্পর্কে পদকীর্তন করতেন। এই জাতীয় 
পদকে বল! হয় "গৌরচন্জ্রিকা,। গোৌরচন্দ্রিক চৈতন্যোত্তর পদ্াবলীর অন্ততম 
বৈশিষ্ট্য । একটি উদাহরণ নেওয়া যাক গোবিন্দদাস রাধার পূর্বরাগ বর্ণনা 
স্ুচনায় অনুরূপ রসপর্যায়ে গৌরাকের কথ দিয়ে স্থুরু করলেন £ 


“নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে 
পুলক মুকুল অবলম্ব। 
স্বেদ মকরনা বিন্দু বিন্দু চুযরত 


বিকশিত ভাব কদস্ব। 
কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর। 
অভিনব হেম-_ কল্পতরু সধ্চরঃ 
সুরধুনী তীর উজোর |” 
বৈষ্ণব পদাবলীর রসাম্বাদ্নের ক্ষেত্রে "€গৌরচন্দ্রিকা” পর্দের বিশেষ গুরুত্ব 

আছে। গৌরচন্দিক৷ বাদে রাধাকৃষ্ণর পদকীর্তনে ধর্মহানি হয় বলে শ্রোতারা 
মনে করেন। ধর্মহানি হ'ক বানা হক এই কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, 
গৌরাঙ্জলীলার পটতভূমিকায় রাধাকষ্ণের প্রেমলীলা বিশেষ অধ্যাত্ম-তাৎপর্ধে 
মণ্ডিত হয়ে ভক্তি-বিহবল পরিমগ্ডল হ্যাট করে। তাতে কাব্যের (80৪-এর 
পরিবর্তন হয়। 


বৈষ্ণব পদাবলী ৯৫ 


চৈতন্যোত্তর পদাবলীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বাৎসল্য রস স্যটিতে। চৈতন্যদেবের 
বাল্যলীলার সুত্র ধরে কৃষ্ণের বাল্যলীলার তাৎপর্য অন্গভব এবং বালক কৃষ্ণ 
এবং ষশোদাঁর সম্পর্কের সুত্রে রচিত পদ্দগুলো বাৎসল্য রসের আধার হয়ে 
আছে। বাৎসল্য রসের পদ প্রাকৃচৈতন্য যুগে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে 
বলরাম দাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেই হবে। 


জ্ঞানদাসের পদাবলী £ 

জ্ঞানদাস চৈতন্ঠোত্তর যুগের স্মরণীয় কবি। কবির ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ 
কিছু পাওয়া যায় না। শ্ধু এইটুকু জানা যায় যে কীদড় গ্রামের এক ব্রাহ্মণ 
বংশে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে কারও মতে ১৫৩০।৩১ খ্রীষ্টান জ্ঞান্দাসের জন্ম । তিনি 
খেতুরী উত্সবে যোগ দ্িয়েছিলেন। নিত্যানন্দের পত্বী শ্রীমতী জাহ্বাদেবীর 
কাছে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এবং বলরামদাসের 
সমকালীন কবি। 

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে জ্ঞানদাঁল চণ্তীদাঁদের ভাবশিষ্য বলে খ্যাত । 
কিন্ত এহটাই সবটুকু নয়__জ্ঞানদাস নিজম্ব কবি বৈশিষ্ট্য স্বতন্ন। চত্তীদাসের 
মতো মন্ময়তা, গভীর ভাবানুতৃতি জ্ঞানদাসের ছিল, তবুও চণ্ডীদাস শেষ পর্যস্ত 
মিঠ্টিক, জ্ঞানদাস রোমা্টিক। জ্ঞানদাসের রোমার্টিকতা তাকে তাবৎ বৈষ্ণব 
পদ্দকর্তাদের থেকে পৃথক করে দিয়েছে । তার রচনায় তাই দেখ! যায় অকারণ 
উচ্ছ্বাসে একই কথ নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন। যেমন ধরা যাক, রাধা 
কদশ্বতলে কৃষ্ণকে দেখে এসেছেন, দেখেই তার মন মজেছে, তিনি বলছেন £ 

“আলো মুঞ্চি জানো! না সই জানো না 
জানো না গো জানো না।; 


এই কথাটি আকারণ ডচ্ছাসে মনের ভিতরে গুন্গুন্‌ করতে থাকে। 
তারপরেই : 
“রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল। 


যৌবনের বনে মন হারাইয় গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ। 
অন্তরে বিদ্বরে হিয়া! না জানি কি করে প্রাণ ॥” 
রূপ দেখে পাগল হওয়] প্রাণ কি এক রহস্যময় অনির্দেশ্ট আনন্দ-বেদনায় দুলতে 
থাঁকে, যাঁকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা ধায় না অথচ আভামে ইঙ্গিতে এ রহস্তকে 
প্রকাশ করবার আকুলতা এ পঙক্তি কয়টি রচনার যূল প্রেরণা হয়ে আছে। 


৯৬ বাংল লাছিত্যের ক্রমবিবর্তন 


এই রকমের প্রেরণায় রোমান্টিক কাব্যে 'স্থট্টি হয়ে থাকে । একই প্রেরণায় 
জ্ঞানদাস বাশিকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন । বংশীধবনির ফল কি হয়েছে তা 
তিনি বলেন মি-_বাশির স্থুর কতদিনের শ্মৃতিকে সম্তর্পণে স্পর্শ করে একটু 
আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ তুলে উধাও হয়ে যায়, আর মন উজ্জীবিত ম্বৃতিকে 
গোপনে, নিভৃতে নানাভাবে আম্বাদন করতে থাকে । রোমাট্টিক কবি কাব্যের 
ভাবাঙ্গ স্ছজনের কালেও প্রথাগত পন্থা! অস্বীকার করে থাকেন। জ্ঞানদাস 
কৃষের রূপ বর্ণনায় লিখেছেন, 
“রজতের পাত্রে কেবা কালিন্দী পুঁজিয়াছে 
জবাকুক্থম তাহে দরিয়া |” 
জবাঁফুলের উপমা তার মৌলিক কল্পনা বৈষ্ণব সম্প্রদায় বহিভূত বিষয়কে 
কৃষ্ণের বূপব্র্ণনার কাজে লাগিয়েছেন । রোমান্টিক না হলে এ সম্ভব হত না। 
জ্ঞানদাসের পদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মাধুর্য । এই মাধুর্য তার পদের সর্বত্র 
ছড়িয়ে আছে। আত্মনিবেদন, আক্ষেপান্ুরাগ প্রভৃতি পদ মাধূর্ষের গুণে বিশিষ্ট 
হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিষোগ করেছেন উত্তেজনাহীন কোমল স্থরে। 
আত্মনিবেদন করেছেন তখনও শ্যাম সোহাগিনী হওয়ার গৌরব ছাড়তে পারেন 
নি। দোহাগ বড় মধুর জিনিন। এইজন্যেই কথাটি উল্লেথ করলাম। এই মাধুর্য 
সঞ্চারের জন্ত তিনি তাষাতেও নারীন্রলভ কোমলতার সঞ্চার করেছেন। এই 
কমনীয়তা ফুটে উঠেছে দোহনী, মোহণী, চিতপুতলী, টালনি, বলনি ইত্যাদি 
শব্দের অজন্র ব্যবহারে । এমন কি শ্যাম” “শ্ামায়? রূপাস্তরিত হয়েছেন। 
এই মাধুর্য জ্ঞানদাসের চিত্তের সম্পদ। এইবারে জ্ঞানদাসের কিছু পদ উদ্ধার 
করে দ্দিই £ 
«রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
গ্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অজ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 
পরাণ পুতলি লাগি থির নাহি বাদ্ধে 1 
সীমাহীন, তৃপ্তিহীন আকাঙ্কার গীতিক্রন্দন এই চার ছন্রে ফুটে উঠেছে, অথচ 
উত্তেজনার প্রাবল্য নেই। এ খেন প্রাণের নিভৃত ক্রন্দন। যদিও: বা মিলন 
ঘটে তথাপি তাতে স্থায়িত্ব কোথায়? 
রাধা হ্বপ্প দেখেছেন £ 
“রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়! গরজন 
রিমিঝিমি শবদে বরিষে | 


বৈষ্ব পদাবলী ৯ 


পালক্কে শয়ান রঙে বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ ঘাই মনের হরিষে |” 
কবিগুরু উদ্ধৃত পর্দের রোমার্টিকতায় আকুষ্ট হয়েছেন। এই স্বপ্েক 
ভাবসত্যকে তিনি বরণমাল্য দিয়েছেন । আরও বিস্ময়কর পদ হল £ 


«একলি মন্দিবে শুতলি স্থন্দরী 
কোরহি শ্যামর চান্দ। 
তবু" তাকর পরশ না ভেল্ল 


এ বড়ি মরমক ধন্দ ॥” 

দেহ মস্থনের এত বড় স্যোগ কবি গ্রহণ করলেন না। কেন? কোনও বৈষ্ণবীয় 
তাত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। রোষাটিক প্রেমের ভাবাচ্ছন্নতায় প্রেমিক- 
যুগল বিভোর হয়ে ছিলেন। দেহ বাম্ববের বূঢ়তায় স্বপ্রকে ভেঙে দিতে চান 
নি এবং এর মধ্যে একটি মাধুর্ণ আছে। এইজনো প্রথমেই জ্ঞানদাসের 
কবি-শ্বরূপকে রোমার্টিক বলে অভিহিত করেছি । সীমিত পরিসরে বক্তব্যের 
প্রতিপার্দনে প্রয়াণ পেয়েছি । আমাদের মনে হয় এই বিষয়ে আর সন্দেহের 
অবসর নেই। আবার আঙ্গিক কৌশলে চণ্ডীদাস উদাসীন, প্রাণের ভাষা মুখে 
ফুটিয়েই তিনি ক্ষান্ত। জ্ঞানদাস ভাবকে রূপকল্পের ভিতর ধরে দিতে চান। 
তার রচনায় স্বপ্ন কারুকার্য আমাদের মনোহরণ করে। এই কারণে শঙ্করীপ্রনা? 
বন্থ রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে বলেছেন,_“আপনার মধ্যে একট। প্রবল বেগ এবং 
প্রথর জ্বালা একটি সহজ শক্তির ছারা! অটল গাভীর্য পাশে অতি অনায়াসে 
বাধিয়] রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চোখে এবং সর্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া 
নিস্তব্ধ হইয়া আছে ।” এইভাবে জ্ঞানদ্াস লাবণ্যকে “ইন্দ্রাণী”র রূপের মতে! 
অনায়াসে ভাষায়, ছন্দে, রূপকল্পে বেঁধে দিয়েছেন। 


গৌবিন্দদাসের পদাবলী £ 
গোবিন্দদাস কবিরাজ ঠৈতন্োত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। খ্রীপ্ীয 
ষোড়শ শতকের আহ্বমানিক ১৪৫৯ শকে শ্রীথণ্ডে তার জন্ম । তার পিতার নাম 
চিরঞীব, মাতার নাম সুনন্দা । “সংগীত দামোদর” গ্রন্থের রচয়িতা দামোদর 
তাঁর মাতামহ, সংস্কৃত কবি রামচন্দ্র তার অগ্রজ | প্রথম জীবনে গোঁবিন্দাস 
ছিলেন শাক্তপন্থী। পরে স্বপ্রার্দেশে তিনি বৈষ্ত্ব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। 
শ্রীনিবাদ আচার্য তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। থেতুরীর উৎসবে গোবিন্দদাস 


শী 


হট হল সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


উপস্থিত ছিলেন। ১৫৩৫ শকে তীর মৃত্যু .হয়। এই হল গোবিনাদালের 
ব্যক্তি পরিচয় | 

গোবিন্দদাসকে বিগ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়। এই অভিধ! শ্বীকার করেও 
বলব যে বিগ্াপতির সঙ্গে তার পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থকা খুব 
কুপ্প| বিদ্যাপতি মূলতঃ কবি। গোবিন্দদাঁস ভক্তকবি। ফলে রূপাসক্তি 
উভয়ের ভিতরে থাকা সত্বেও গোবিন্দ্দামে আত্মভোগ নেই-_কৃষেন্দিয় 
প্রীতি সাধনেই সেই রূপের সাধনা । রাধাকষ্ের সঙ্গে তিনি একাত্ম হন নাঁ_ 
দূরত্ব রক্ষা করে লীলামাধুবী ভোগ করেন। চৈতন্তোত্তর যুগের বৈষঃব দর্শনের 
শিক্ষা তাকে এই পথে নিয়ে গেছে । এই মূলচেতনার ছারা পরিচালিত হওয়ার 
ফলে প্রাকৃত দেহ-কামনা বিদেহ ভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং এরই 
উপযোগী করে তিনি বাকনিমিতি কর়েছেন। উপমা-অলঙ্কার তিনি প্রাচীন 
শিল্পলোক থেকে আহরণ করে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যলোকে পাঠককে উত্তীর্ণ করে দিতে 
চেষেছেন। তবে এটা নিছক অনুকরণ নয়, প্রাচীন শিল্পলোকের উপমা- 
অলঙ্কারকে আত্মপাৎ করেই নিজের শিল্পজগৎ নির্জাণ করেছেন। 

গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অভিসারেব পদ রচনাঁয়। এই শেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। 
রাধা অপ্রাকৃত বুন্বাবনে পৌছবার জন্য কঠিন সাধনা করেছেন। এ পথকে 
জয় করে তবে লক্ষ্যে পৌছতে হয়। পথ হল উপায় বা সাধনা আর সাধ্য হল 
অপ্রাকৃত ভাব বুন্দাবন। পথসংগ্রামের ভিতর দিয়ে দুর্জয় গ্রাণাবেগ, আত্ম- 
বিশ্বাস, অতন্দ্র-মাধনা অভিব্যক্ত হয়েছে । এই অভিব্যক্তিতে কোনও জড়ত। 
নেই, কৃত্রিমতা নেই-_আছে এক অত্যাশ্চর্য শিল্পলোক রচনা । কথায়, শব্মন্ত্ে 
ছন্দে, ধ্বনিতে, সৌন্দর্যে এই পদ্দগুলো আমাদের মন-প্রাণকে অলীমের অভিমুখীন 
করে তোলে । ছুই একটি উর্দাহরণ নেওয়। যাক £ 


“কণ্টক গাডি কমলমম পর্দতল 
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি। 
গাগরি-বাপসি ঢারি করি পিছল 


চলতহি অঙ্গুলি চাপি। 
মাধব, তুয়া অভিমারক লাগি। 
দৃত্তর পন্থ-_ গমন ধনী সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী.জাগি |” 
কোমল ও কঠিন বর্ণ সংঘাতের ভিতর দিয়ে কবি পথের ছুরধিগম্যত্তা এবং 
রাধার নিঃসজ অসহায়তাকে ফুটিয়ে তলেছেন এবং কোমল।ঙী রাধার ছুর্বার 


ী বৈষ্ণব পদাবলী ৯৯ 


আকাজ্ষ। ও সাধনার একনিষ্ঠতাকে ব্যধিত করেছেন। বিগ্যাপতির নঙ্গে 
গোবিন্দদাসের পার্থক্য এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার মতো । বিদ্যাপতির রাঁধ। 
অভিনার করেছেন, তিনি মানবী, খরদীপ্তিময়ী, গোবিন্দদামের রাধার মতো 
সাধিকা নন- রুষ্ণপ্রেমে অন্ধ নন» _রাধাতত্বের মানবীরূপ । অভিসার নিয়ে 
গোবিন্দদান বন পদ্দ রচনা করেছেন। এই সব পদ্দের ভাব-বৈচিত্র্য, মাধুর্য, 
সৌন্দর্য বিষ্ভাপতিকে ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যাপতির বনু পর্দ আছে যার ভাব- 
গৌরব থাকলেও স্থর-বঙ্কাব নিটোল নয়-_পক্ষান্তরে সুরতরঙ্গ হ্থট্টিতে গোবিন্দ- 
দাসের কৃতিত্ব অসাধারণ। | 

ভাষা ও ছন্দের উপর গোঁবিন্দ্দাসের সহজাত অধিকারের সঙ্গে মিশেছে 
নাটকীয়-বৃত্তি। তাই রাধারুষ্ণের মিলন লগ্নের শারীর-স্পন্দন পর্যন্ত ভাষায় 
ছন্দে ধরে দিয়েছেন অথচ কোথাও কলঙ্কের দাগ পড়ে নি। যেমন : 


“কানু বদন হেরি উছলিত অস্তর 
লাজে বমনে মুখ ঝাঁপ। 
ঈষদ্বলোকনে ছল ছল লোচন 


কেলিকে সমাগমে কাপ ॥” 

বিরহের কবিতায় বৈষ্ণব কাব্যের শেষ্ঠত্ব। এই পর্যায়ের পদ রচনায় 
বিগ্যাপতি ও চণ্ডী্দান অদ্বিতীয় । তাদের তুলনায় গোবিন্দ্দাসের সাফল্য কম। 
বিরহের পদ্দের অনুচিত অলঙ্কৃতি তার কাব্যত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে । গভীরতম 
বেদনার বাণী সহজ ও অনাড়ঘর হওয়াটাই ম্বাভাবিক। বিরহের প্রকাশে নিপুণ 
বাকৃবিন্তাস থাকলে বেদনার সত্যতায় সন্দেহ জাগে । এই ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। 
অথব1 (এই অসাফল্যের মূলে হয়ত কবিচিত্তের সায় ছিল না)-__কেবল প্রথা 
পালন করেছেন মাত্র । ' কারণ যাই হোক, বিরহের পদে গোবিন্দদানের দুর্বলতা 
ত্বীকার না করে উপায় নেই। 


পদাবলী সাহিত্যের লুপ্তি ও সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ £ 


প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতির জীবনে এমন একট! সময় আসে ঘখন 
সু্টির উৎসে টান পড়ে, বিস্ময় সরে ধায় জীবনের কেন্দ্র থেকে । এই সময় হ্ষ্টি- 
শক্তি হয়ে যায় বন্ধ্যা । টি প্রচেষ্টার মধ্যে লক্ষ্য করি পুরাতনের অনুকরণ, 
পুরাতন স্প্তির কাঠামোর উপরে দাগা বুলোনো। থাকে ন৷ সেখানে প্রাণের 
ক্ৃতি। ১৭শ শতকের মধ্যভাগ থেকে উষরতার যুগ এল পদাবলী-সাহিত্যে । 
প্রেমের অপরোক্ষ অনুভূতি আর ছিল না। সামাঁজিক-মর্থনৈতিক পরিবর্তন 


১০০ বাংলা সাহিত্যের করমবিবর্তন 


মানুষকে করে তুলেছিল কিছুটা বস্তনিষ্ঠ_-অন্তরের সহজ শানন্দাহুতৃতি হয়ে 
পড়েছিল সংশয়াচ্ছন্ন। কাজেই সংহ্ষ্টি আর সম্ভব ছিল না। অগপ্রাকৃত 
বৃন্দাবন-লীলা মাহ্ুষের জীবনের সঙ্গে সহজ যোগ হারিয়ে ফেলেছিল । তাই 
এই সময় ঘা রচিত হল তাতে দেখি কলাকৌশলের ছাপ স্পষ্ট। এই সব রচনা 
রসিকচিত্ত জয় করতে পারে না। অবশ্য এই কালে বৈষ্থবপদ বিভিন্ন ব্যক্তি 
সংকলন করেছেন। জাতি আপন চিগ্প্রকর্ধকে মংকলন গ্রন্থে ধরে রেখেছে । এর 
মধ্যে উল্লেখধোগ্য হল £_(১) বিশ্বনাথ চক্রবর্তখর “ক্ষণদাগীত চিন্তামণি” | এতে 
৪৫ জন কবির প্রায় ৩০০শ পর্দ সংকলিত হয়েছে । সংকলনে বিশ্বনাথের নিজের 
৪০টি পদ আছে। সংকলন কাল ১৭০০ হ্রীঃ, মতাস্তরে ১৭০৪ খ্রীঃ | (২) নরহরি 
চক্রবতীর “পদ-সংকলন গ্রন্থ” । তিনি “গীতচন্ত্োদরয়” ও “গৌরচরিত্র- 
চিন্তামণি” নামে ছুটি গ্রন্থে পদ সংগ্রহ করেছেন। (৩) রাধামোহন ঠাকুরের 
“পর্দামৃত সমুদ্র” । ১৭২৫ খ্রীঃ কাছাকাছি পদ সংকলিত হয়েছে। এর 
পদ সংখ্যা ৭৪টি । (9) বৈষ্ণবদাসের (গোকুলানন্দ সেন ) “'পদ-কল্পতরু” | 
এতে ১৪০ জন কাঁবর ৩০০ মতো পর্দ সংকলিত হয়েছে । এটাই সন্চেয়ে বড় 
সংকলন গ্রন্থ। এই সংকলন গ্রস্থগুলো বাঙালীর সাহিত্যকৃতিকে রক্ষা 
করেছে। 


বৈষ্ণব পদাবলী ও গ্রীতিকবিতা £ 


বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,_-“বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেস্ঠ 
সেই কাব্যই গীতিকাব্য |” গীতি কবিতায় সামান্য পরিসরে তীব্র সংহত এবং 
নিটোল ভাবে কবি ব্যক্তিগত উপলব্ষিকে সকলের করে প্রকাশ করেন। কবির 
নিজন্ব দৃষ্টিতে অভিষিক্ত হয়ে বস্তর স্বীকুত সাধারণ প্রকৃতির রূপান্তর ঘটে থাকে । 
কবি এখানে এমন শব্দ চয়ন করেন যা সহজেই উচ্চার্য এবং তার মধ্যে সঙ্গীতের 
রেশ থাকে । কবির নিজের ভাল-লাগা মন্দ-লাগাটাই বড কথা । 

বৈষ্ণব কবিতায় গীতি কবিতার সব কয়টি লক্ষণ আছে। সেই দ্দিক থেকে 
বে্ব পদ্দাবলী সার্থক গীতি-কাব্য বলে গৃহীত হতে পারে । তবে একটি বস্বর 
অঙ্গুপস্থিতি আধুনিক গীতি কবিতার সঙ্গে তার পার্থক্যের সীমারেখাটি নি্টিষট 
করে দিয়েছে। এইটি হল কবির ব্যক্তিচিত্তের প্রকাশ তীব্র নয়। কবিরা 
গোষীচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তারা যা কিছু বলেছেন সব রাধা- 
কষে মুখাপেক্ষিতায় । তীদের নিজম্ব ভাল-লাগ! মন্দ-লাগার কথা অনেকাংশে 
চাপা পড়ে গেছে। পাঠক এবং কবির মধ্যে রাধারুষ্ের উপস্থিতি উভয়ের 
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যোগের প্রত্যক্ষতাকে কিছুটা! স্কুপ্ন করেছে। এই.সামান্ধ ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে 
বৈষ্ণব কাব্য পৃথিবীর অন্থতম শ্রেষ্ঠ গীতি কাব্য রূপে গৃহীত হতে পারে। এই 
প্রঙ্গে “সখি কি পুছসি অনুভব মোয়”, “স্থথের লাগিয়া এ ঘর বীধিনু”) “মন্দির 
বাহির কঠিন কপাট”, “বধূয়া কি আর কহিব আমি” “ধাহ! যাহা নিকসয়ে 
তন্গ তনু জ্যোতি”, “আদ্ধল প্রেম পহিল নাহি জানলু” ইত্যাদি পদগুলির 
উল্লেখ করা যেতে পারে । এই পদগুলো গীতি প্রাঁণতায়, রোম্যার্টিকতায়, গৃঢ 
অনুভূতির প্রকাশে এবং প্রকাশ সৌষ্ঠবে বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে 
গৃহীত হতে পারে । 


ঠবষ্ণব পদীবলীর কাব্যাবেদন ও শিল্পরীতি ঃ 


সমালোচক হাডমন সাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন £--*৬৬০ 
5816 101 11061860160 01110981115 01) 20০00060615 06290 8100 
18.50106 51101508,700, 4৯ £1226 17001. £:0%75 01160] ০0 ০0: 
1165.* বৈষ্ণব পদ্দাবলীর সম্পর্কে এই মস্থব্য প্রযুক্ত হতে পারে । কারণ 
বৈষ্ণব কবির] অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলার কথা বলতে গিয়ে প্রাকৃত জীবনকে 
উপেক্ষা করেন নি। লৌকিক জগতের নরনারীর প্রেম-লীলার আধারে তারা 
রাধাকুষ্ণের প্রেম-লীল। বর্ণনা করেছেন। প্রেমের বিচিত্র প্রকাশে, পরিবেশ 
সৃষ্টিতে লৌকিক জগৎ বারবার ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছে । প্রেমের পরম্পর 
সানুরাগ আকর্ষণ, ছন্ম অবহেলা, অভিলার, মাঁন, বিরহ, ভাব-সম্মিলন ইত্যাদির 
রসোজ্জল প্রকাশ ঘটেছে বৈষ্ঞব কাব্যে । পরকীয়] প্রেমের আধারে এই 
প্রেমের শ্ব্ূপ আরও ছ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। যেহেতু মানবচিত্তের স্থায়িভাৰ 
বিভাবাদির সংযোগে রসত্ব লাভ করেছে, সেইজন্য তার মানবিক আবেদন ও 
কাব্য-মূল্য এত গভীরভাবে আমাদের অভিভূত করে। 

প্রেমের প্রাথমিক পর্যায়ে দেহুচেতনারই প্রাধান্য । কামের থেকেই 
প্রেমের জন্ম । কামের অগ্রিশুদ্ধ রূপই হুল প্রেম। বৈষ্ণব কবিরা সেই কথা 
জানেন। কবিরা এখান থেকেই ধাত্রা স্থরু করেছেন । ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে 
তা দেহ-চেতনাকে ছাড়িয়ে গেছে-_মাঁনসভোগের ব্যাপার হয়ে উঠেছে । এই 
পথ পরিক্রমায় কবিরা দেহ-মন ঘটিত ক্রিয়-প্রতিক্রিয়াকে পুঙ্থানুপৃত্খভাবে 
বর্ণনা করেছেন । মাটিকে তারা কোথাও গোপন করেন নি- আবার বাড়াবাড়িও 
করেন নি, ইঙ্গিত মাত্রে ছেড়ে দিয়েছেন, সৌন্দর্যের মধুচক্র রচনা! করেছেন। 
তার! রাধাকৃষ্ষকে পরিচিত পৃথিবীর পথ দিয়ে হারিয়ে নিয়ে গেছেন অগ্রাকৃত 


১৪২ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


বুন্দাবনে। বর্ষার ক্রকুটি ভয়াল পিচ্ছিল পথ, শারদ-পুণিমার কৌমুদী-প্রাবন, 
বসস্তের রক্রাগ-রপ্িত পথ, শাশুড়ী-ননদের তাড়না-গঞ্জনা, সমাজের 
ধিক্কার ইত্যাদি পরিচিত পৃথিবী বৈষ্ণব পদাবলীতে কাব্য-রূপ ধারণ 
করেছে। পৃথিবীর যে রূপটাকে আমর প্রতিদিন দেখি, যে খতুচক্রের 
আবর্তন অজ্ঞাতে আমাদের মধ্যে নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে চলেছে তাকে 
আমর] সব সময় বুঝতে পারি না। কারণ, হয় আমাদের চিত্তবৃত্তি তৎ্সম্পর্কে 
অসাড় হয়ে থাকে নয় ত অতি পরিচয়ের অবজ্ঞায় তাকে উপেক্ষা করে চলি। 
বৈষ্ণব কবিরা সেই উপেক্ষার আবরণ আমাদের চোখের উপর থেকে সরিয়ে 
দিয়েছেন, আমাদের অসাড় চিত্তবৃত্তিকে সজাগ করে দিয়েছেন। পরিচিত 
পথিবী এবং মানুষের ভিতরে কত রূপ, রস সঞ্চিত হয়ে আছে তা দেখিয়ে 
দ্িয়েছেন। আমরা সেই রূপ দেখে, রস আম্বাদ্দন করে নিজেদের নতুন করে 
আবিফার করেছি। এর জন্য বৈষ্ব শাস্্জ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই-_-কেবল 
কাব্যবোধটুকু থাকলেই যথেষ্ট । এইখানে বৈষ্ণব কাব্যের সার্বভৌম আবেদন__ 
বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্য হিসাবে সার্থকতা । এই অর্থে বৈষ্ণব পদ্দাবলী 
40016101905 0£116”তা আমাদের জীবনের সঙ্গে এত বেশি ওতপ্রোতভাবে 
জড়িয়ে থেকে রক্তকণিকার ভিতরে দোলা দিয়েছে ষে প্রাকৃত জীবনে প্রেমঘটিত 
ব্যাপার দেখলেই পদাবলীর পওক্তি উদ্ধার করে হয় সমর্থন করি, নয় ত তির্ধক 
কটাক্ষ করি। বৈষ্ণব পদাবলীর সার্বভৌম আবেদনের ফল হিমেবে এইটা 
গণ্য হতে পার়ে। 

এবারে বৈষ্ব কবিতার শিল্পরূপের বিচার করা যেতে পারে। বৈষ্ণব 
কবিরা তাদের কবি অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে শিল্পায়িত করেছেন এবং তা 
কতটা উৎকর্ষ লাভ করেছে সেইটে হল শিল্পের বি্চার। কবিতার বিচারে 
নিছক ভাবটাই শেষ কথা নয়--দেখতে হবে ভাবের রূপসঙ্টি হল কি না। 
কবিতা হুল শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদির প্রাণিক মংঘোগে স্থষ্ট বাক্‌-গ্রতিমা,_ 
অভিজ্ঞতার প্রাতি-রূপায়ণ। এই দৃষ্টিকোণের বিচারে বৈষ্ণব কবিতার উৎকর্ষ 
কিছু কমনয়। ছু'চারটে দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচন। করা ষাক। 

বিগ্যাপতি রাধার রূপ বর্ণনা করে লিখেছেন-_-“মেঘমাল সঞ্জে তড়িতলতা 
জগ 1” কালো মেঘের বুকে বিছ্যতের চমকানি। মুহূর্তে আবির্ভূত 
নিক্ষাস্তির সংকেতে সচকিত। নিমেষের মধ্যে চোখ ঝলসে দেয়। গৌরকাস্তি 
রাধা নীলাঘরী শাড়ি পরেই বেরিয়েছিলেন, নইলে মেঘ ও বিদ্যুতের প্রসঙ্গ 
এল কেন? কৃ নিমেষমাত্র তাকে দেখেছেন। আর নিমেষেই রূপ পাজর 
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কেটে বসেছে--“হদয়ে শেল দেই গেল।” রূপতৃষ্ণার জালার স্পর্শ ঘেন 
পাই। দর্শনেন্দিয় এবং ত্বগেন্দ্িয়ের কাছে যুগপৎ আবেদন রেখেছে। প্রতিমাটি 
গড়ে উঠেছে এঁ দুইটি ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উপর ভর করে। বিস্ত আলাদা 
আলাদা! খোপে বিভক্ত নয় এ অভিজ্ঞতা । এক ইন্দ্রিয়রজ অভিজ্ঞতা আপন 
আবেগে রূপান্তরিত হল আরেক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায়। মূলতঃ ব্যঞ্িত হল 
বূপতৃষ্ণার আবেগ। 
আরও লক্ষণীয়, কবি কুষের দৃষ্টিকোণ থেকে রাধার রূপ দেখছেন এবং কষে 
চিত্তের উপর তার প্রতিক্রিয়া! ব্যঞ্িত করেছেন। কবির দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুনিষ্ঠ। 
আর মুল ধর্ষে কবিতাটি বস্তনিষ্ঠ হয়েও হয়েছে গীতোছেল। 
বিদ্যাপতি রাধার মাথুর বর্ণনা করেছেন এইভাবে £ 
“এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। 
ঈ ভয়া বাদর মাহ ভাদর 
শৃন্ধ মন্দির মোর | 
ঝম্পি ঘন গর-__ জস্তি সম্ততি 
ভুবন ভরি বরিথস্তিয়]। 
কাস্ত পাহুন কাম দারুণ 
সঘনে খর শর হস্তিয়। | 
কুলিশ শত শত পাত মোদিত 
মযুর নাচত মাতিয়া। ্‌ 
মত্ত দাছুরী ডাকে ভাহুকী 
ফাটি যাওত ছাতিয়! ॥ 
তিমির দ্রিগভরি ঘোর যামিনী 
অথির বিজুরিক পাতিয়]।” 
এই কবিতায় বিরহ-বেদনার রাজসিকদপ দর্শনেজ্্িয়। শ্রবণেন্দরিয়। 
স্পর্শেক্দিয়ের আশ্রয়ে বূপায়িত হয়েছে । ঘনঘোর বর্ষা, শুচীভেদ্য অন্ধকার, 
বিচ্যতের আকাবীকা নৃত্যশীল রূপ, ময়ূরের পেখম তুলে নাচ, যেন চোখে দেখি। 
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বজ্রপাতের শব্দ, দাছুরী, ভাহুকীর মিলনানন্দের কলরবের 
ধবনি-সংবেদন1!। আর রাধার ম্দনার্ত যন্ত্রণা যেন স্পর্শ করি। সব মিলে 
বেদনার এশ্বর্যরূপকে ব্যঞিত করেছে। ছুঃখ যে কত রাজসিক মূতি ধরতে 
পারে তার প্রমাণ এই কবিতাটি । এই কবিতাটির গোড়ায় আছে বোনার 
এন্ব্বরূপের ভাবনা, তাই সাবয়ব হয়েছে অমন বাকৃ-প্রতিমায়। এই কবিতা 


পি 


১০৪ ধলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


আবৃত্তি করে সকলকে শোনাবার যোগ্য | ছন্দের মধ্যে গরগর ধ্বনি যেন 
নাভিকুণ্ড থেকে উৎদারিত। শবযোজন! অত্যাশ্্য। শব তার সামান্চ 
অর্থকে ছাড়িয়ে আচমক1 দ্যুতি স্ট্টি করে। যেমন, “ছাতিয়া কথাটির 
আভিধানিক অর্থ হল বুক, বুকের মাপ ( কথায় বলে ৪* ইঞ্চি বুকের ছাতি )। 
কিন্ধ বর্তমান ক্ষেত্রে অন্য শবের সাহ্চর্ষে, কবিতার ভাবাবহে অর্থ দাড়ালো 
বেদনার ভারে হয় ভেঙ্গে যাওয়!। শব্দের মধ্যে এই রকম গ্রণসঞ্চার মহৎ 
কবিতেই সম্ভব। দাদুরীর ডাক আদৌ স্ব-প্রকৃতিতে শ্রুতিমধুর নয়। কিন্তু 
কবিতার বিশেষ প্যাটার্নের মধ্যে ্াপিত হয়ে কি অসামান্য দ্যুতি লাভ 
করেছে । আসল কথাটা হল এই যে কোনে! শব্ধ স্বভাব ধর্মে কাব্যও নয় 
অকাব্যও নয়। শব্দ কেবল অর্থকে প্রকাশ করে। শব কাব্যত্ব লাভ করে 
প্রয়োগের গুণে, অন্য পীচট! শব্দের সাহচর্ধে, বিশেষ ভাবাবহেপন উপযুক্ত 
অংশীদার হয়ে, ধ্বনি-স্থটটির ফোগ্যতায়। কধ্তা-বিচারে এ বিশেষ করণ- 
কৌশল অবহিত হলে শিল্পস্থথ সম্ভোগ হয় স্বচ্ছন্ন। 


এবার জ্ঞানদ্াসের একটি কবিতা নেওয়া যাক। কবিতাটি নিরাভয়ণ, 
মণ্ডনকলায় সমৃদ্ধ নয়। কবি ব্তব্যের নিজন্ব শুদ্ধ শক্তিন্ন উপরে নির্ভর 
করেছেন | কবিতাটি বর্ণনাধমর্শ। কবিতাটি হল এই : 
“সখি সে সব কহিতে লাজ । 
যে করে রসিক রাজ ॥ 
আঁডিনা আগল সেহ। 
হাম চললু গেহ ॥ 
ও ধরু আচর ওর। 
ফুল কবরী মোর ॥ 
টীট নাগর চোর। 
পাওল হেমকটোর ॥ 
ধরিতে ধরল তায়। 
তোড়ল নখের ঘায় | 
চকোর চপল চাদ । 
পড়ল গ্রেমের ফাদ |? 
রাধিকা চলেছেন, পিছু পিছু একটু দাড়াবার জন্যে অন্নুনয়-বিময় করতে 
করতে কৃষ্ণ চলেছেন। শেষে আচল ধরে টান। রাধার খোপা এলিয়ে গেল, 
রাধা খোপ! সামলাতে ব্যস্ত, আর সেই ফাকে কৃষ্ণ একেবারে হাত দিলেন 


বৈষ্ণব পদাবলী ১০৫ 


“হেমকটোরে+, তাতে অঙ্কিত হল কামনার নখরাঘাত। লুরতার স্তর বিন্যাসী 
চিত্র। কবি খজু ভাষায় নিরলঙ্কৃতভাবে অব বর্ণনা করেছেন। কোথাও বর্ণনার 
এশ্বর্ধ নেই। সব মিলে ব্যঞ্রিত হয়েছে কামনার আবেগ, তার ভিতরে সঞ্চারিত 
মাধুর্য গুণ | “চললু”, ধের? “ফুয়ল? ইত্যাদি ক্রিয়া পদের ব্যবহার মাধুর্য গুণের 
সঞ্চার করেছে । এগ্লো নিছক ব্যাকরণের সংজ্ঞা নয়__আবেগ সঞ্চারী শব । 
আবার “তোড়ল” শব্দটি কৃষ্ণের কামনার জালাকে এবং নখরাঘাতজনিত বাধার 
“দৈহিক জবালাকে প্রকাশ করেছে। বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে নাতিউচ্ছল 
ইন্ডজ্িয়জ ক্ষুধাকে ব্যঞ্ধিত করেছে । ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধার প্রখর জালার ধার কবি 
মেরে দিয়েছেন পূর্বে উল্লিখিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার করে এবং শেষ দুই 
পংক্তিতে | শেষের দুই পংক্তিতে স্পষ্টই বোঝা! যায় ষে, এ নখরাঘাত কাজ্কিত, 
সেইজন্য মধুরও বটে ; নইলে কৃষ্ণের প্রসঙ্গে চাদের উপমা আসত না। আসত 
না “টীট” বিশেষণের অয়ন মধুর ব্যবহার। ব্যবহত হত না রসিক রাজ? 
কথাটি। অতএব একটি সুঠাম বাকৃপ্রতিমার প্রচ্ছদে ব্যঞ্িত হয়েছে কৰির 
আবেগ। একেই বলে ভাবের রূপন্য্টি। 


প্রেমে সখ আছে মনে করে রাধা কৃষ্ণের অন্রাগিণী হয়েছিলেন। কিন্তু 
এখন দেখছেন প্রেমে সুখের চেয়ে দুঃখ বেশি, বেদনা অতলাস্ত। এই দুঃখ 
বহনেও কোন আপত্তি ছিল ন1 যদি কুষ্ণকে চিরকালের জন্য পায়! ঘায়। 
কিন্তু তা তো হবার নয়। তাই £ 


“ম্থখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু 
অনলে পড়িয়া গেল। 
অমিয় সাগরে সিনান করিতে 


সকলি গরল ভেল ॥৮ 


এখানে লক্ষ্য করি অতীত ও বর্তমানের বৈপরীত্য দেযোতিত হয়েছে। 
অতীতের সব তুখ আনন্দ আজ অবসিত, শ্িমিত। এক সময়ে প্রেম-গীতি 
নিয়ত গুপতরিত হত কানে কানে, আজ তা স্স্তিত। বিগত দিনের গতি- 
শ্রীলতা এবং এখনকার গতি-ক্ষাস্তির অদ্ভুত সংঙ্গেষ। আমরা যেন দ্নেখতে পাই 
বহু সাধের-গড়া ঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, রাধিক1 তার সামনে বিষ চিত্তে 
নতমুখে বসে আছেন। অতীতের স্বতিচারণা গানের স্বরে উৎসারিত হচ্ছে। 
ইন্জিয়-গম্য রূপ ও অশরীরী ভাবনার সমবায়ে গড়ে উঠা বাকৃ-প্রতিমাঘ্ন ব্যর্ধিত 
হয়েছে রাধার অতলান্ত বেদনা । 


১০৬ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


গোবিন্দদান লিখেছেন £ | 
“কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর 
লাজে বসনে মুখ ঝাপ। 
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচন 


কেলিকে সমাগমে কাপ ॥” 
রাধিকা কুষ্কে আড় চোখে দেখেছেন, আনন্দিত হয়েছেন। আনন্দের 
সঙ্গে এসে মিলেছে লজ্জা । আড় চোখে একটু দেখা, বহু দ্রিনকার মিলনলগনের 
মুখোমুখি হওয়ার উল্লামে শারীর শিহরণ প্রতিমায়িত হয়েছে । উচ্ছ্ান এবং 
লজ্জা, বুঝি ব] তার সঙ্গে বহু দিনকার মিলন-বাসনার সমাগত মুহূর্তে উল্লামের 


ভারে দেহ-মন-গ্রাণের স্পন্দন একটি ছত্রে প্রতিমাযিত হল-_“কেলিকে সমাগমে 
কাপ।” 


অথব1, গোবিন্দদাসরুত চৈতন্তদেবের রূপ বর্ণনা দেখা ষাক £ 


“নীরদ নয়নে নীবঘন সিঞ্চনে 
পুলক মুকুল অবলম্ব। 
স্বে্দ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত 


বিকশিত ভাবকদন্ব | 
কি পেখলু নটবব গৌব কিশোর | 


অভিনব হেম__ কল্পতর সঞ্চরু 
স্থরধুনী তীরে উজোব ॥ 

চঞ্চল চবণ কমলদল বাঙ্করু 
ভকত ভ্রমবগণ ভোব। 

পবিমলে লুবধ স্থরাস্থর ধাবই 
অহনিশি রহত অগোর | 

অবিরত প্রেম-_ রতনফল বিতরণ 


অখিল মনোরথ পুব |” 
সঠাম একটি বাঁকৃ-গ্রতিমা। চৈতন্তদ্দেবেব রূপের প্রচ্ছদে “রাধাভাব- 
চ্যুতিস্থবলিত” তত্ব জীবন্ত হয়ে উঠেছে । একটু বিষ্লেষণ করা যাক। কৃষ্ণ- 
প্রেমে বিহ্বল চৈতন্েব চোখ ছুটি ষেন সজল মেঘেব মতো! অবিরল ধারা বর্ষণ 
করছে_ এইটে প্রেমাশ্র। মেঘের ধারাবর্ষণে গাছেপ্প মধ্যে নতুন প্রাণের 
অঞ্চার হয়, মুকুলোদগমে রোমাঞ্চিত হয়। তেমনি প্রেমের আবির্ভাবে 
চৈতন্তদেবের মধ্যে নবমণ্তরীর মতো বিচিত্রভাব ফুটে উঠেছে। এককালে ধিনি 


বৈষ্ব পদাবলী ১৯৭ 


হুর্ধধ নিমাই পণ্ডিত ছিলেন, তিনি প্রেমের সর্বপ্লাবিতায় নবজীবনবোধে উত্তীর্ণ 
হলেন। বর্ধার আবির্ভাবে কদম ফুল যেমন রোমাঞ্চিত হয়, প্রেমের আবির্তাবে 
চৈতন্দেব তেমনই রোমাঞ্চিত | অশ্রু, পুলক, স্বেদ তার দেহে কি অপরূপ 
নাবণ্যই না সঞ্চার করেছে। মেঘ যেমন জলভার নিঃস্থত করে অস্তঃশীল 
আবেগ মুক্ত হয়, প্রেমের আবেগ তেমনই তরলায়িত হয়ে ঝরে পড়ছে নক়ন-নীর 
আর “দ্বেদ'মকরন্দ? হয়ে। এইটে চোখে দেখি, এর আবেদন দর্শনেজ্িয়ের 
কাছে। এর পরেই কবির তরঙ্গাযিত আবেগ আধার খুঁজেছে অন্য প্রতিমায়। 
গৌরকান্তি চৈতন্তদেব এবার উপমিত হলেন “অভিনব হেমকল্পতরু"র সঙ্গে। 
কথিত আছে ম্বর্গে কল্পতরু আছে । এই বৃক্ষের কাছে যেষাচায় সেতা-ই 
পায়। অবশ্য ব্বর্গে যাওয়ার পুণ্য অর্জন করা চাই, বৃক্ষের কাছে প্রার্থনা 
করা চাই। কি্তজ চৈতন্যদ্দেব “অভিনব হেমকল্প তরু” | এখানে “অভিনব” শবটির 
ব্যবহার লক্ষ্য করবার মতে]। “অভিনব শবটি কবিতার অনন্য পরিবেশে 
আভিধানিক অর্থকে ছাড়িয়ে গেছে, অনপিত বস্তু অযাচিতভাবে ধিনি 
আচগ্ডালে দান করেন তিনি “অভিনব হেমকল্লতর,_-এমনটি পূর্বে কখনো 
দেখিনি । এখানে চৈতন্তদেবের অনন্ততা। আর এই কল্পতরু স্থাবর নয়-_ 
এর কাছে কিছু চাইবার জন্যে পুণ্যের জোরে কাউকে আনতে হয় না, নিজের 
গুণে অধাচিতভাবে আঘধিজচগ্ডালে প্রেম বিতরণ করে বেড়ায় । যে যুগে 
সংস্কারের আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা ছিল জীবন, নানারকম ভেদবুদ্ধির অল দিয়ে খুপরী- 
কাট! ছিল জীবন, সেই যুগে চৈতন্যদেবের এই প্রেম বিতরণ অভিনব বৈ কি__ 
মানুষের অস্তরের প্রেমপিপাসার চরিতার্থ ষিনি করেছেন তাঁকে “অভিনব 
কল্পতরু” ছাড়া আর কি বলব? “অভিনব? কথাটা! এখানে আচমকা দ্যুতি ত্য 
করেছে যা আভিধানিক অর্থে পাওয় যাবে না। 

এই কবিতায় চৈতন্তদেবের হেমকাস্তি নৃত্যশীলরূপ, ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট 
গ্ুগনকারী ভ্রমরদের মতো প্রেমাকৃষ্ট ভক্তসম্প্রদায়ের মহাপ্রভুর স্তবগান ষেন 
চোখে দেখি, কানে শুনি, প্রাণ গ্রহণ করি | মোটের উপর এই বাক্‌প্রতিমায় 
দৃশ্থা, ধবনি, প্রাণ, স্বাদ বিচিত্র ইন্জ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে কবি অথগুবোধে বেঁধে 
দিয়েছেন। সব কিছু মিলে চৈতন্যদদেবের ভাবোন্মত্ত, করণাঘন মূতি এবং চিত্র 
জীবস্ত হয়ে উঠেছে। বাকৃপ্রতিমায় ব্যঞ্জিত হয়েছে মহাপ্রতৃর করুণা, উদারতা, 
প্রেমভক্তি। 

আরও একটু লক্ষ্য করবার আছে। কবিতার প্রথম অংশে “বিকশিত 
ভাঁবকদশ্ব” পর্যস্ত চৈতন্যদ্দেব একা, তার পরেকার অংশে দেখি বৃুজন পরিবৃত 


১০৮ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


শ্রচৈতন্তকে। ভাৰ পরিমণ্ডল অনেক বিস্তৃত । অগপ্রমেয় প্রেমের ধারায় 
কতঞ্জন বাঁঞ্ছত ফল পাওয়ার জন্যে একটু স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করবার জঙ্চে 
এগিয়ে এসেছেন, -'জনসমুক্তে নেমেছে জোয়ার, ৷ প্রেমের ভেদবুদ্ধি লোপকারাী 
কি অপরিসীম ক্ষমতা ! 

একেই বলে আর্ট। কাজেই বৈষ্ণব কাব্য আন্বাদন করবায় জন্য বৈষ্ণব 
হওয়ার কোন দরকার নেই। কেবল £১৫৮ ০ চিনতে পারলেই হল। 
তাহলেই দেখব রূপ চেতনা, প্রেম বোধ, মনন্তত্বের শিল্পা়িত রূপ বৈষ্ণব পদদাবলী। 


বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব পদাীবলীর প্রভাব £ 


বৈষব পদাবলীর ভাব বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে। 
তাই বাংলা কাব্য কবিতার উপরে তার স্থগভীর প্রভাব পড়েছে । বৈষ্ণবের 
রাধাযূতি কল্পনার প্রভাবে মঙলকাব্যের উগ্রচণ্ডা দেবদেবীরা অনেকটা শাস্তযৃতি 
ধারণ করেছেন, শাক্ত পদাবলীর নৃমু্মালিনী, নরকপালধারিণী, ঘোরবর্ণা 
কালিকামূতি কাস্তিময়ী হয়ে উঠেছেন-_বলা চলতে পারে মধুব রসাশ্রিতা হয়ে 
উঠেছেন। অবশ্য “মধুর রস” কথাটি আমরা সাধারণ অর্থে ব্যবহার করছি 
বৈষণবের পারিভাষিক অর্থে নয়। বাংল! কাব্যের ছুর্দিনের সময় ত্বভাব কবিরা 
বৈষ্ণব কাব্যের কাঠামোটিকে আশ্রয় করেই কবিগান রচনা] করেছিলেন। 
বৈষ্ণব কাব্যে ষে বস্তকে শোভনভাবে বলা হয়েছে কবিগানে তাই খানিকটা 
রূঢ়তা নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে । বাংলা কাব্যের দুর্যোগের সময় কবিওয়ালারাই 
বৈষ্ণব কাব্যের ভাবনার উপর ভর করে ক্ষীণতোয়! বাংলা কাব্যের ধারাকে 
বাঁচিয়ে রেখে আধুনিক গীতিকাব্যের ভাব-মোহনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। 

বাঙালীর জীবনে রাঁধাকষ্ের ভাব-স্থৃতি এমন ওতপ্রোত যে আধুনিক যুগের 
উদগাতা মধুন্ছদনকে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনার কালে রাধাকষ নামের ভাবানুষঙের 
আড়ালে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এছাড়াও তার রচনাবলীর ভিতরে উপমা, 
অলঙ্কার চয়নে, ভাবের-উদ্দীপনে বৈষ্ণব কাব্যের ভাবম্মতি নানা ভাবে 
ছড়িয়ে আছে। 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর আশমান-জমিন ফাবাক্‌ রয়েছে। 
তবুও অরূপ-রূসিক কবি আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছেন বৈষ্ণব কাব্যের 
রূপকলাকে আত্মপাৎ করে। রবীন্দ্র কাব্যের ভাষা গোপনে পদ্দাবলীর ভাষাকে 
অনুসরণ করেছে । আমরা ধলতে চাইছি যে রবীন্দ্র কাব্য বৈষুব কাব্য থেকে 
্বরূপ ধর্মে পৃথক হলেও অনেবা শে রূপের দিক থেকে এক হয়ে গেছে। একটু 


বৈষ্ণব পদ্দাবলী ১৪৯ 


ঘুরিয়ে বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের ভাষার সুম্ধ ব্যঞনা আম্বাদনের গ্রাথমিক 
অনুশীলনের যথার্থ ক্ষেত্র বৈষ্ণব পদাবলী। বাঙালীর আত্মপ্রকাশের ভাষা 
হিমাবে বৈষ্ণব কাব্যের যূল্য এত বেশি। একে অস্বীকার করবার উপায় নেই। 

এছাঁড়া কবি করুণানিধান, কালিদাস রায়, কুমুদরগ্ন মল্লিক প্রভৃতির কাবো 
বৈষ্ণব ভক্তের রসাতুর মনোভঙ্গীটি কোথাও সৌনার্য পিপাদায়, কোথাও বা 
দাশ্যভাবে, কোথাও আত্মনিবেদনের বিনীত নম্তায় আপন প্রভাব মুদ্রিত করে 
দিয়েছে | এমন বিদ্রোহী যতীন্দ্রনাথ সেনগ্প্ত বৈষ্বের অভিমান তত্বটি আত্মসাৎ 
করে কাব্য রচন। করেছেন। প্রত্যাখ্যানের রূঢতা ষে গভীর অন্তুরাগের ছন্মবেশ 
সেটি এই কবির কাব্যে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ভাষায় ও ভঙ্গীতে 
অভিব্যক্ত হয়েছে। 

আমর বৈষ্ণব পদ্াবলীর ভাব ও রূপের গুভাবের ঘে সামান্য আলোচন! 
করলাম তার উপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে বৈষব পদাবলীর অনতিক্রম্য 
প্রভাবের জন্যও বাংল! দাহিত্যের ইতিহাসে পদাবলী সাহিত্য চিরম্মরণীয় হয়ে 
থাকবে। 


৪ য্ঠ অধ্যায় ৬ 
পাল, পলালী 





শীক্ত পদাবলীর উৎস £ 


শক্তি দেবতার কল্পনা এবং আরাধন! বাঁংল। দেশের মাটির সম্পদ | আর্ধদের 
আগমনের বহু পূর্ব থেকে বাংল! দেশের বিশেষ মাধন পদ্ধতির ঘে পরিচয় পাওয়া 
ঘাঁয় তাতে মাতৃভাবের প্রাধান্ত বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাঁয়। বাংলার ধর্ম, 
সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, সমাজ-সংসারের কেন্জ্রবিন্দুতে রয়েছেন মাতা। আমাদের 
বক্তব্যের প্রামাণ্য দলিল হল তন্ত্রশান্্র। আজ অবশ্ঠ তন্ত্রের অবিমিশ্র, আদিম 
রূপটি লুপ্ত হয়ে গেছে । আধ আগমনের পরে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আর্ধদের 
দশন-তত্ব-ধর্মের সঙ্গে এই দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটেছে । ফলে 
তন্ত্রের “দর্শন বা তত্ব বিরহিত” আদিম রূপটির পরিমার্জন সাধিত হয়েছে। 
আর্ধেরা তন্ত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিষয়কে গ্রহণ করে নিয়মবদ্ধ করেন। স্ত- 
সাধন! এই ভাবে আর্ধধর্মের স্বাঙ্গীভৃত হয়ে পড়ে এবং শক্তিবাদ বেদ-পুরাণে যেমন, 
পরবর্তীকালে, গৃহীত হয়েছে তেমনই বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ধর্মের সাধন মার্গে 
নান! ভাবে অনুস্যত হয়ে নান! শাখার স্বষ্টি করেছে। এর থেকে এইটা অন্ততঃ 
প্রমাণিত হয় তান্ত্রিক সাধনা বাঙালীর মজ্জাগত। এই সাধনার দ্বার] বাঙালী 
ভাবকে বস্ধরূপে আম্বাদন করতে চেয়েছে। তত্বের সত্য নয়--জীবন সত্যরপে 
ভাবকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে । এই দিক থেকে তম্ত্রশান্ত্র ফলিত বিজ্ঞান । এই 
বিষয়ের বিস্তৃত বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই__প্রয়োজনও নেই। বাঙালী 
চরিত্রের ধাতুগত প্রকৃতির ইঙ্গিত দিয়ে পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই। 
উল্লিখিত সংমিশ্রণের ফলে সেই যুগেই শক্তিবাদের একটি নতুন ধারার 
প্রবর্তন হয়। একে বলা যেতে পারে “পৌরাণিক শক্তিবাদ”। পৌরাণিক 
শক্তিবাদের সাহিত্যিক অভিব্যক্তি মঙ্গলকাব্যগোষ্ঠী। এরই পাশাপাশি চলে 
এসেছে “তান্ত্রিক শক্তিবাদ”। এই ছুইটি ধারার মধ্যে মৌল পার্থক্য রয়েছে। 
ছিতীয় ধারাটি বাংল! দেশের অনন্থপর স্বাতস্্যে প্রোজ্জল। শাক্ত পদাবলীর 
উৎপ-যূলে রয়েছে দ্বিতীয় ধারাটি । রামপ্রসার্দের কবি কর্মে শক্তি তন্রাশ্রিত 
ধর্মচেতনার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি ঘটেছে । এর পক্ষে আমাদের যুক্তি-প্রমাণ 
(হল এই যে, তন্ত্শান্ত্রে শক্তির অবরোহণ তত্ব, হ্ষ্টির মূল কারণ বলে বণিত 


শাক্ত পদাবলী ৯১১ 


হয়েছে এবং ক্রিয়াকাণ্ডে পুনরায় শুদ্ব-শক্তির স্তরে আরোহণ উপায় বিবৃত 
হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল সাধন মার্গ, ধার হারা জীব মোক্ষ লাভ করে। এই 
সাধন মার্গে পঞ্চ-ম-কার সাধনা, অস্তর্ধাগ, মুদ্রা-প্রদর্শন ইত্যাদি বণিত হয়েছে। 
রামগ্রসাদ প্রথমে সিদ্ধসাধক পরে কবি। তার কবি কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে 
উপাসনাতত্ব বিবৃত হয়েছে । একে বলা যেতে পারে £-[1৮0৪] 15 ৪7) ৪৫, 
00০ 216 0: 121181012, 46 19 00০ 00210. 00966210191] 60105551018 
০0: 10699 1702116500098115 19610 2170 21006101791] 151, 1২10021 21 
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আমরা এখন পূর্ব হ্থত্র ধরে বলতে পারি যে শাক্ত সঙ্গীত বলে সেই কবিকর্ম 
গৃহীত হতে পারে যার প্রেরণামূলে রয়েছে শাক্ত দর্শন ও শাস্ত্রাচারের নৈ্ঠিক 
উদ্বর্তন | শক্তি বিষয়ক উল্লেখ মাত্রেই শাক্ত সাহিত্যের অন্তভৃক্তি হতে পারে 
না। এই সংগীতগুলোকে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে শাক্ত পদাবলী বলে 
অভিহিত কর] হয়েছে । তাই বলে এমন ধারণা করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে শাক্ত 
পদাবলী বৈষ্ণব পদদাবলীর একাস্ত অন্স্থতি বা তার আংশিক এতিহাগত প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষ সাহিত্যিক অভিব্যক্তি । যর্দিও আমাদের এমন ধরণ! জন্মে গেছে 
যে মঙ্গলকাব্যের বলদৃণ্ত, স্বৈরাচারী দেবী কালক্রমে বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে শাক্ত 
পদাবলীতে ন্নেহময়ী জননীতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং তাকে কেন্দ্রকরে 
রামগ্রসাদের গীতি-যুচ্ছনা বন্কৃত হয়েছে। রামপ্রসাদ সঙ্ঞানে বৈষ্ণব গীতির 
রূপকর, ছন্দ এবং বুন্দাবন লীলার অনুকরণে ভাগবতী লীলা বর্ণনা! করেছেন। 
কিন্ত শা পদাবলীর উদ্ভবকাঁল এইরূপ ধারণার পরিপোষক নয়। শাক্ত 
পদদাবলীর উত্তবকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য জীবনীরস 
হারিয়ে ফেলেছিল। যার নিজের ভিতরে প্রাণশক্তি নিঃশেষিত সে অপরকে কি 
ভা প্রীণরসে সব্ধীবিত করবে? দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব পদ্দাবলীর এইবর্ের যুগে 
পৌ.।ণক শক্তিবাদ নির্ভর মজলকাব্য রচিত হয়েছে এবং তার উপরে চৈতত্ত 


১১২ বাংলা সাহিতোর ক্রমবিবর্তন 


প্রেমধর্মের প্রভাব পড়েছে । অথচ পাশাপাশি তান্ত্রিক শক্তিবাদের অস্তিত্থ 
ছিল কিন্তু তার মর্মমূল ধরে নাড়া দিতে পারল নাকেন? বরঞ্চ বলা যেতে 
পারে যে, তান্ত্রিক শাক্ত ধর্মের এক অংশ অভিব্যক্ত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে, আর এক 
অংশ অভিব্যক্ত হয়েছে শাক্ত-সঙ্গীতে । এই ছুয়ের মধ্য যোগ অনুমান করা 
যেতে পারে এইভাবে যে মঙ্গলকাব্যের চৌতিশায় পাধিব কামনায় দেবীর ফে 
স্তব-স্ততি কর! হয়েছে শাক্ত-সঙ্গীতে তাই পাথিব কামনা-বিরহিত ভাবে মুক্তি 
কামনায় গীতি-মূচ্ছনায় বঙ্কৃত হয়েছে। আমরা বলতে চাই একই বিষয়ের 
ছুইটি স্বতন্ত্র ধারার প্রকাশ ঘটেছে দুই ধরণের কাব্যে। এই ছুইটির মধ্যে 
সগোত্রতা থাকলেও চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। 

আমাদের কথার সারসংক্ষেপ হল এই যে শাক্ত পদাবলীর উৎসমূলে রয়েছে 
তান্ত্রিক শক্তিবাদ। সাধক কবি সাধনালন্ধ গভীর অনুভূতি প্রকাশের আলম্বন 
হিসাবে আত্মসাৎ করেছেন বৈষ্ণব পদ্দাবলীর আঙ্গিক। সাধক কবির অধ্যাত্তম 
অভিজ্ঞতা তৎকালীন যুগজীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সঙ্গীতে বস্কত 
হয়েছে। 


শীক্ত পদাীবলীর সামাজিক পটভূমি £ 


অষ্টাদশ শতাব্দী শাক্ত পদাবলীর উন্মেষ ও সমৃদ্ধির কাল। এই কাল 
পরিচয় নিলে দেখা যাবে যে ইতিহাস যুগান্তরের মুখে এসে দাড়িয়েছে । সমাট 
আওরঙজেবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় শক্তি ছুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই স্থযোগে 
প্রাদেশিক শাসন কর্তার] স্বাধীন হয়ে পড়েন। মুশিদ কুলি খ। এই স্থযোগে 
বাংলা বিহার উভিষ্যার ত্বাধীন নবাব হয়ে ববলেন। দিলীকে নামমাত্র কর 
দিষে তিনি স্বাধীন ভাবে চলতেন। এই ধারা সিরাজদ্দৌলা পর্যস্ত চলে এসেছে। 
নবাবের সকলেই ছিলেন ব্যভিচারী এবং উচ্ছৃঙ্খল। নবাবের! দ্িলীর কর 
জোগাবার জন্য এবং নিজেদের বিলাসিতার অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজা-জমিদার়দের 
উপর অত্যাচার করতেন তেমনই রাজা-জমিদারের! প্রজাকে শোষণ করে 
নবাবের চাহিদা মেটাতেন। শোষণ ও বঞ্চনার ফলে দেশের সাধারণ মানুষের 
জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হল অতি বুষ্টির ফলে ছৃভিক্ষ, 
বর্গীর হাঙ্গামা, বিদেশী বণিকদের শাঠ্য-ড়মন্ত্র। বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের কৃট 
বাণিজ্যিক বুদ্ধি, নির্মমতা এবং বর্গীর হাঙামায় দেশের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ 
ভেঙে পড়েছিল। সাধারণ মাম্ষের হাতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
ন্নতম অর্থও ছিল না। দেড় টাকায় এক মণ মোট! চাল পাওয়া ষেড ঠিকই 


শান্ত পদাবলী ১১৩ 


কিন্তু এ দেড় টাকার সম্বল কারও ছিল না। বাঙলার ব্যবনা-বাণিজ্য, শিল্প সব 
তখন বিদেশী বণিকের করতলগত। সেকালে ধারা উচ্চবিত্ত ছিলেন তারাও 
তখন নতুন গড়ে উঠা শহরের দিকে ছুটেছেন বণিকদের আথিক আম্থকৃলোর 
লোভে । ফলে গ্রামীণ সমাজে ষে ভাঙনের স্ষ্টি হল তা আজ পর্যস্ত জোড়া 
লাগে নি। গ্রামে-বাধা দেশের প্রাণরস ক্রমে শুকিয়ে গেল। গোঠী-জীবন 
ভেঙে পড়েছে, স্বার্থনিষ্ঠ অন্ধ ব্যক্তি-জীবনের স্ুজ্রপাত ঘটেছে, অথচ স্থপরিমাঞ্জিত 
'ব্যক্তিত্বে'র আবির্ভাব ঘটে নি। বাঙালীর জীবনধার1 হাজা-মজা-খাতে কাতরে 
কাত্‌রে প৷ টেনে টেনে চলেছে । যে গ্রামীণ সমাজ এতর্দিন বাংলা সাহিত্যের 
প্রাণের রসদ যুগিয়ে এসেছে সেই সমাজের ভাঙন সঞ্চদ্রশ শতাব্দী থেকে দেখা 
দিয়েছিল, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিপর্যয় তখন থেকেই সুরু হয়েছিল, অষ্টাদশ 
শতাব্বীতে তার পূর্ণতা সাধন এবং তারই সঙ্গে দেখা দিল ভবিষ্যতের সঞ্জেত। 
ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বর্তমানের বিনষ্টির হাতে ধরে আসে ভবিহাতের 
অঙ্কুর । এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 

রাষ্ট্রের, সমাজের সামগ্রিক বিপর্যয়ের কালে বাঙালীর ভাব-জীবনের বপাস্তরণ 
ঘটেছিল। বাস্তব জীবনের দারিদ্র্য, মৃত্যু, কঠিন সমস্যা, রূঢতাকে বাম্তবিক- 
ভাবে কর্মের ছারা বশীভূত করতে না পেরে বাঙালী ভাব-জীবনে তাকে জয় 
করতে চেয়েছে । এইটে বাঙালীর চরিত্র ধর্ম । বাঙালী চরিজ্রে যেমন দূর্বল, 
ভাবুকতায় ও মেধায় তেমনই শক্তিমান__যেমন কর্মকুখ, তেমনই কল্পনাকুশল। 
বাঙালী যেমন স্বল্নস্থখবিলাসী তেমনই আত্মপরায়ণ। বাশ্ববের মোকাবিলায় ষেমন 
দুর্বল, অবানস্তবের সাধনায় তেমনই আবেগে আত্মহারা | মজ্জাগত আলন্য এর 
কারণ। আজ পর্যস্ত এমন কোনও বাঙালীর নাম করা যাবে না যিনি কয়েক 
পুরুষের বাদষোগ্য দু বসতবাটী নির্মাণ করেছেন। কিন্তু ভাবের জগতে 
বাঙালীর অপরাঁজেয়তা, মননে বাঙালীর নেতৃত্ব কে অস্বীকার করবে? কাজেই 
রাস্তব জীবনের সমশ্যাকে চরিত্রবলে বশীতৃত করতে না পেরে স্বাভাবিক চরিত্র 
ধর্মের প্রেরণায় জীবন ও জগৎকে ভাবমন্ত্রে শোধন করে ইন্দ্রিয় গুলোকে অতীন্দড্রিয় 
য়নপানের যন্ত্র করে তুলেছে, কখনও বা বস্তর সত্বাকে অপরোক্ষ করে আত্মার পূর্ণ 
পরিতৃপ্তি সাধন করতে চেয়েছে । প্রথমটির প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্য, সেখানে 
আছে অতি শুক্র আত্মবিগলিত ভোগ ; ছ্বিতীয়টির নজীর শক্কি-সাঁধনা, সেখানে 
আছে অগ্রমত্ত বিষয়-সেবী। এই ছুই-ই ভোগ, তবে বাস্তবিক পরিদৃশ্যমান 
স্বলভোগ নয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে ভোগবৃতি মান্থষের মূল কারিকাবৃতি। 
এই বুত্তিই মানুষকে বিশাল জগতের বিচিত্র কর্মনংঘাতের উত্তাল তরঙগমালার 


৮ 


১১৪ বাংল! লাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


লঙ্গে সংযোজিত রেখেছে । এরই আঘাতে-গ্রত্যাঘাতের দোটানার মধ্যে পড়ে 
আমাদের পাওয়া, না-পাওয়ার স্থুল ছুঃখভোগ আমাদের করতে হয়। তাই এই 
ভোগবৃত্তিকে যদি এমন ভাবে শোধন করে নেওয়] যায়, প্রকৃতির বন্ধনমুক্ত করা 
যায় যার ফলে ব্যবহারিক সথখ-ছুঃখের অভিঘাত তুচ্ছ করা যাবে । এই মনোভঙ্গী, 
বিশেষ ধাতু-গ্রকৃতি বাঙালী দাঁধককে জগৎ ও জীবনের মূল কারণ শক্তির আশ্রক়্ 
নিতে উত্দ্ধ করেছে। কালী নামের কেন্লায় বসে সাধক কবি বাশুবিক ছুঃখ, 
দ্বারিদ্রযকে জয় করতে চেয়েছেন। তাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক 
ফসল শাক্ত পদাবলী | 

এখানে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আলোচ্য শতাব্দীতে শান্ত 
সাহিত্যের শ্ত্রপাত এবং সমৃদ্ধি কেন হল? বাশ্তব জীবনের নৈরাজ্যকে ভাব- 
জীবনে জয় করবার বৈষ্ণবীয় পম্থ। কেন বাঙালী বর্জন করল? বাঙালীর সামনে 
বৈষ্ণব সাধনার নজীর তো! ছিলই । আমাদের মনে হয় যুগধর্মের আমোখ নিয়মে 
মানুষের বাস্তববোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল, বৈষুবের ভাব-বুন্দাবনে চিরকালের 
কিশোর-কিশোরীর প্রেমলীলার ভিতরে সেদিনকার মাচুষ যুগ-সমর্থন লাভ করে 
নি। দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব সাধনায় পূর্বের বলিষ্ঠতা ছিল না, সহজিয়া! সম্প্রদায়ের 
দেহ-সর্বশ্বতা, কামুকতা, লাম্পট্য সর্বসাধারণের মনে নৈতিক বিমুখতা স্ব 
করেছিল। বিশুদ্ধ কাস্তা-প্রেমের অসামাজিক পরিণাম জনচিত্তের অনুমোদন লাভ 
করেনি। তাই মানুষ এমন একট] আশ্রয় থুঁজে পেতে চেয়েছে যেখানে প্রেম 
আছে কিন্ত ব্যভিচার নেই। মাতৃভাঁব প্রধান বাঙালী সমাজে পরকীয়। প্রেম 
অপরিচিত লোকের বার্তী বহন করে এনেছিল ঠিকই, ক্ষণিকের জন্য বাঙালীর 
চিত্তকে অভিভূত করেছিল ঠিকই, কিন্তু এই প্রভাব, উন্নত অধ্যাত্ম তত্ব অচিরে 
দূর্বল ভাবালুতায় পরিণতি লাভ করায় বিপরীত প্রতিক্রিয়। দেখা দিল, হাওয়। 
উপ্টো! দিকে বইতে লাগলে] | বিশেষ কাল-লগ্নে প্রেয়পীকে স্থানচ্যুত করে মাতা 
জীবনের কেন্দ্রভূমিতে অধিষ্ঠিতা হলেন। মাতার এই প্রত্যক্ষ গ্রভাব অধ্যাতব 
জীবনে সম্প্রমারিত হল। 

দ্বিতীয়তঃ তন্ত্র সাধনার গোপ্য প্রকৃতির জন্য তাঁর দিব্যভাব সাধারণের 
কাছে অপরিচিত ছিল। পক্ষান্তরে সেদ্দিনকার রাজা-রাজড়ার। শক্তি সাধনার 
অজুহাতে ব্যক্তিগত নগ্ন লালসা চরিতার্থ করতেন। ফলে তন্ত্র সাধন! সম্পর্কে 
সামাজিক চিত্তে ভয়াবহ বিরূপ ধারণ! গড়ে উঠেছিল। সমাজের অধঃপতন, 
মানুষের অসহায়তা, মাতৃ-আরাধনার বিকৃতি সিহ্ধ সাধকের তপোভল ঘটালো । 
তন্্রশান্ত্রের দিব্যভাবকে উন্মোচন করবার, মানুষকে আশ্বন্ত করবার প্রতিশ্রুতি 


শাক্ত পদাবলী ১১৫ 


নিয়ে সাধক কবি অভীঃ মন্ত্র সঙ্গীতের শতধারায় উৎসারিত করে দিলেন। দুঃখ 
জয়ের অভিনব পস্থার নির্দেশ দিলেন। মাতৃ-মহাভাবের সাধনার কথ 
শোনালেন । কায়-মনঃ-বাক্যে মাতৃনির্ভরতা, হুষ্টির আদি কারণকে ধ্যান হুঃখ 
জয়ের উপায়। দেহস্থ শক্তিকে সংকর্ষণ করে ব্যবহারিক ক্ষেতে প্রয়োগের 
হারাই অমৃতত্ব লাভ ঘটে। এই কথা তাস্ত্রিক সাধকের! শোনালেন । 

তাই বল! যেতে পারে অষ্টা্শ শতাব্দীর রাষ্রিক-সামাজিক পরিস্থিতি, হুঃখের 
অভিঘাত, সামাজিক চেতন, দাধকের আত্মপৌয্য বোধে সকলের সঙ্গে এক্যবোধ 
এবং তজ্জনিত নিপীড়িত মাম্ষের দুঃখ নিরাকরণের আকৃতি শাক্ত পদাবলীর 
উৎসমুখ অবারিত করেছিল। ৃ 


শক্তিতত্ব ও শাস্ত পদাবলী ঃ 


শাক্ত পদাবলীর বিষয়বস্তকে যথাযথভাবে অন্ধাবন করতে হলে তন্বের 
শক্তিতত্ব মোটামুটিভাবে জেনে নেওয়া দরকার। কারণ শাক্ত পদাবলীর 
“ব্রহ্মময়ী মা” “মা কি ও কেমন” “ইচ্ছাময়ী মা” “করুণাময়ী, মা” “জগজ্জননীর 
রূপ” শীর্ষক রচনাতে শক্তিতত্বের এবং তন্ত্র সাধন।র আভাম ব্যঞ্িত হয়েছে 3 এমন 
কি “আগমনী ও বিজয়া” অংশে একই তত্বের লীলাত্মক দিকটি বণিত হয়েছে। 
তাই বর্তমানে আমরা শক্কিতত্বের যুল কথাটি সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব। 

তন্ত্র মতে টি, স্থিতি ও লয়ের আদি কারণ-_-শক্তি। শক্তি একাধারে 
বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোতীর্ণ। হ্ষ্টির মধ্যে শক্তির ষে প্রকাশ সেইটি ইন্জিমগ্রাহ 
- এইটে বিশ্বাতক ; আবার একই শক্তির ক্রিয়। যখন গুপ্বভাবে চলে এবং 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য, কেবল সাধক পুরুষের-যোগগম্য তখন সেইটি 
বিশ্বোতীর্ণ। শিব ও শক্তি অবিনাবন্ধ, এককে ছেড়ে অপরের অস্তিত্ব নেই। 
শিব ও শক্তি যখন অবিনাবদ্ধভাবে যুক্ত থাকেন তখন তাকে বলা হয় 
সামরস্তে অবস্থান, এই সময় শক্তির ক্রিয়া গোপনে কাজ করতে থাকে । এই 
বস্ত বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, সাধকের প্রজ্ঞায় তা আভামিত হয় মাত্র। শক্তির 
এই নিবিশেষ, নিরুপাধিক অব্যক্ত, অচিস্ত্য, নিগুণ অবস্থাই হল বর্গ, শাক্তের 
ত্রহ্মময়ী মা”। এই হল পরমচৈতন্তের অবস্থা, আনন্দঘন, নিম্পন্দ এবং 
নিবিকার। 

পরাশক্তি ঘখন স্থুল ভাবে ক্রিয়া করেন তখন হয় হুষটি। শক্তির ক্ফুরণে 
চৈতন্বের প্রকাশ ঘটে । অর্থাৎ পরমচৈতগ্ভের অন্তিত্ব স্থল জগতে আভাদিত 
হয় শক্তির অবলম্বনে । তন্ত্র মতে এ শক্তি চিদ্রূপিণী। বিদ্যুতের স্পর্শে তার 


১১৬ বাংল। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


ঘেমন বিছ্যাত্ময় হয়ে উঠে তেমনই চৈতক্কের স্পর্শে শক্তিও চিদ্রূপিণী হয়ে উঠে। 
শক্তির স্ফুরণে হুম থেকে অবরোহক্রমিক ভাবে সমু স্ষ্টি হয়ে থাকে । তত 
পণ্ডিত বলেছেন £--701)6 100005 0£ 0) 1$0০000 ০: (66 [0] 015তা56 812 
(101226010, 101767:6 15 9156 00০ 9001:61099 ( পরা ) 01100 ০0৫6 10101 
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00100151760 2955 0105 17 00৩ 5151016 [00152152 ( জগৎ্-রূপ ) 80 
17 01956 21070099169. 95600 07 511110021] 2৮208185 21 চ913101) 912০ 
0:6561709 11615611091 00০ 02106960006 92.019152, 100 ০৪ 
0101% 02918101767 11) 50018 10170, (জগজ্জননীর রূপ-কল্পনা )। অর্থাৎ 
দেখা যাচ্ছে একের সঙ্গে অপরের যোগ আছে। মন্ত্র এবং দেবতা অভিন্ন। 
একেরই রূপভেদ মাত্র। একই শক্তি ইচ্ছা এবং ক্রিয়-শক্তির বশে কখনও 
ইচ্ছাময়ী, কখনও গুণময়ী, কখনও করুণাময়ী, তিনিই মোহগ্রস্ত রাখেন, তিনিই 
জ্ঞান দান করেন। নিবিশেষ শক্তি বিশেষের মধ্যে দিয়ে নানাভাবে আভাসিত 
হন, তাই একে বলেছে মহামায়] বা মহাশক্তি | মহামায়ার লীলাতত্ব “ইচ্ছাময়ী 
মা” এবং “লীলা ময়ী মা” শীর্ষক পদে ব্যক্ত হয়েছে। 

তন্ত্রমতে বল! হয়েছে যা কিছু বিশ্বত্রন্ষাণ্ডে আছে তাই আছে আমাদের 
দেহভাগ্ডে। আর মাম্ষ মুমুক্ষার বেদনা নিয়েই জন্মেছে । চরম মুক্তি মানুষ 
তখনই লাভ করে যখন তার চিত্তবৃত্তি মহাচৈতন্যে লুপ্ত হয়ে যায়। নিরস্তর 
পাঁরবর্তনের পথে ধাবমান সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে অপরিবর্তনীয়ের অভিমুখীন 
হয়, তার সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য সাধন করে। এই সাধনার ক্রম আরোহ্‌- 
ক্রমিক। পশুভাব থেকে ধীরে ধীরে সোপান পরম্পরায় দ্দিব্যভাবে সাধক 
আরোহণ করেন। এই সাধন] সম্পর্কে সাধক বলেন আমাদের মেরুদণ্ডের মূলে 
আছে মূলাধার চক্র এবং সবোধ্র্ব আছে সহআ্ার | মুলাধারে কুলকুগুলিনী রূপে 
শক্তির অবস্থান এবং সহশ্রারে আছেন শিব। মুলাধার থেকে সহশ্রার পর্যস্ত 
স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞ। নামে পাঁচটি চক্র আছে। 
মূলাধার থেকে আজ্ঞ। পর্যস্ত ছয়টি চক্রকে বলে ষটচক্র” | মূলাধারে অবস্থিত 
শক্তিকে জাগিয়ে পর্যায়ক্রমে ছয়টি চক্রের ভিতর দিয়ে এনে সর্বশেষে সহমারে 
শিবের সঙ্গে মিলন সাধনে পরমার্থ লাভ ঘটে। 

এই তান্ত্রিক সাঁধন। সংসারী জীবের জগ্ত। কেউ সেখানে অপাওজেয় নয় | 
হদিও অধিকার ভেদ হ্বীকুত। মানুষের স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি অন্ধষায়ী 
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বেদাচীর থেকে কৌলাচার পর্যস্ত সাতটি ভাগ করা হয়েছে। স্মুল যুতি পৃজা, 
ত্তব পাঠ, স্তাস, প্রাণায়াম ইত্যাদির শুর পরম্পরায় পশুভাব থেকে ধীরে ধীরে 
দিব্যভাবে সাধকের উর্ধ্বগতি ঘটে এবং শেষ পর্যস্ত মহামুক্তি লাভ করে। “ভক্তের 
আকৃতি এবং “মনোদীক্ষা” শীষক পদে এই তত্বের আভাস দেওয়া হয়েছে। 

সাধক পুরুষের প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে সত্যের যে স্বরূপ ধর] দিয়েছে তা অমূর্ত। 
অমূর্ত সত্য সাধারণ মাহষের বুদ্ধিতে ধরা দেয় না, বা জ্ঞানে প্রতিভাত হলেও 
মাছষের হৃদয় তাতে পরিতৃপ্ত হয় নী। বিরাট লোক সমাজকে এ সত্য 
উপলব্ধির অংশভাকৃ্‌ করবার জন্য হি হয়েছিল জীবনরসে অভিষিক্ত করে 
রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের। শাক্ত পদাবলীর “আগমনী ও বিজয়া” শীর্ষক 
রচন। সম্পর্কে এই কথা খাটে । শিব ও শক্তির অচিস্ত্য তত্বকে গার্হস্থ্য জীবনের 
লৌকিক রূপরসের সৌকুমার্ষের মাধ্যমে শাক্ত কবিরা প্রকাশ করেছেন। আমরা 
দেখেছি শিব ও শক্তির পরস্পর নিরপেক্ষ সত্য নয়। উভয়ে এক পরম অদ্ধস্ন 
সামরশ্ের দুইটি দ্বিক মাত্র। উভয়ে উভয়ের নিত্য পরিপূরক । শিব ছাড়া 
শক্তির অন্তিত্ব নেই_-আবাঁর শক্তি ছাড়া শিব শব হয়ে যান। ঠাকুর রামরুষদেব 
কথিত অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তির মতো যুগনন্ধ। এই তত্বকে আগমনী ও 
বিজয়ায় হরপার্বতীর জীবন চিত্রের জবানীতে লৌকিক বূপরসে কবিরা ব্যক্ত 
করেছেন । একটু লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে-_বৎসরাস্তে মা-বাপ মেয়েকে কাছে 
আনতে চান, জামাই মেয়েকে একা ছাড়তে চান না, আবার মেয়ের ইচ্ছাও বর- 
সহ বাপের বাড়ী ধাবেন। এককে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন কর! চলে না। এই 
তত্বটিকে সংসারের গৃঢ় তত্ব । কবিরা আমাদের ঘরোয়া! জীবনের বাতাবর়ণে 
আস্বাদন করেছেন । আমাদের ঘরোয়! জীবনের রঙে রগিত হয়ে পদাবলীর 
আলোচ্য অংশ হদয়সংবেছ্য হয়ে উঠেছে। তত্ব-নিরপেক্ষ ভাবেও এর আম্বাদ 
সম্ভব। এইখানে বাঙালীর চরিত্রের ধাতৃগত প্ররুতির কথা আবার স্মরণ করতে 
বলি। বাঙালী কোনও তত্বকে, সে ধত উচ্দরের হউক ন! কেন, শ্বীকার করতে 
রাঁজী নয়, লব তত্ব এখানে জীবনসত্যের অন্তভুক্ত। চলমান জীবনের বূপরসের 
ভিতর দিযে তত্বকে মূর্ত করে তুলতে চাঁয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথাতেই বলি, 
“অচলেরই আবার চল আছে, অটলেরই আবার টল আছে। অচল-অটলই 
নিত্য-আর চলে-টলে নিত্যে্র বুকে মধুর লীল1| ধাহার নিত্য, তাহারই 
লীলা । অচল-অটল বড় উচু পর্দায় বীধা-সে হল ব্রক্মজ্ঞান, সেখানে 
বেশিক্ষণ থাকা যাঁয় না, তাই এক পর্দা নেমে আসতে হয়-_সেখানে চলে-টলে 
সে হল ভক্তি__সেখানে রসের প্রবাহ ।” নিত্যে বুকে ঘে মধুর লীল! তাতেই 


১১৮ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


বাঁঙালীর আনন্দ। তাই দুর্গোৎসবের চত্তীর ব্যাখ্যা জ্ঞানে জেনেও অস্তরে 
স্বীকার করতে পারে না-_উমার পিতৃগৃহে আসী“ঘাওয়ার হাসি-কান্নার লৌকিক 
মাধুর্য মপ্তিত করে দেখেছে । লৌকিক তিরস্করণীর মাধ্যমে জীবন ও জগতের 
পিছনে ষে মহাশক্তিয় লীল] চলেছে তাকেই আভাসিত করেছে। 
আমরা এইবার আলোচনার সমর্থনে উদ্ধৃতি দেব। শিব ও শক্তির যুগনছ 
অবস্থা ব্রহ্মময়ী রূপ, অচল, অটল- বুদ্ধির 'অগম্য, স্ুল ভাবে তিনি যখন ক্রিয় 
কয়েন তখন ছত্রিশ তত্বের উদ্তব এবং জ্টি পরিদৃশ্যমান হয় £ 
“কে জানে মা তব তত্ব, মহৎ-তত্ব-প্রসবিনী, 
মহতে জিগুণ দিয়া নিগুপ হলে আপনি। 
তুমি চিৎ-অভিমুখী, কার্য হেতু চিৎ-বিমুখী, 
চিদানন্দে পিছে রাখি, চিত্তানন্দে উন্মাদিনী ॥ 
ত্যজ্য করি নিবিকারে, মহৎ হতে অহঙ্কারে, 
হ্ষ্টি কর সবিকারে, বিকাররূপিণী ॥ 
' সেই হতে তিন শক্তি, তিন কার্ষে এক যুক্ধি, 
তিনে এক হয়ে মুক্তি রসিকে দিও জননী ॥” 
[ক্রহ্মময়ী মা] 
মহাশক্তির ইচ্ছায় ইচ্ছায়িত হয়ে চলেছে সংসার প্রবাহ। তিনি এই 
সংসারে কাউকে বেঁধে রাখছেন, কাউকে মুক্ত করে দিচ্ছেন, জীবকে তিনি 
বিষয় দিয়ে মোহগ্রন্ত করে রাখেন, জীবকে তিনিই আবার মুক্তি দেন £ 
“কলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তাঁরা তুমি 
তোমার কর্ম তুমি কর ম1, লোকে বলে “করি আমি? । 
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙগুরে লঙ্ঘাঁও গিরি 3 
কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব পদঃ কারে কর অধোগামী ॥ 
ষে বোল বলাও তুমিঃ সেই বোল বলি আমি; 
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রারের সার তুমি | 
[ ইচ্ছাময়ী মা। ] 
ইচ্ছাময়ীর বিচিজ্র ইচ্ছার কাধিক গ্রকাশ লীলা । লীলার রহশ্তয 
বাকৃপধাতীত। মানুষের ভিতর দিয়ে তার অভিব্যক্তি, লাধকের বাঁসনা 
পুরণের জন্য নান। রূপ ধারণ করেন £ 
“অচিস্ত্য অব্যক্ত রূপ। গুণাত্মিকা নারায়ণী ; 
কতু ত্রিগুণ! ভরিপুরা তার] ভয়ঙ্কর] কাল-কামিনী, 


শাক্ত পদাবলী ১১২ 


সাধকের বাসন! পুরাঁও হয়ে নান] কূপ ধারিণী। 
কতু কমলের কমলে থাক পূর্ণ ব্রদ্ম সনাতনী |৮ 
[ লীলাময়ী মা] 
সাধকের আকাজ্ষ। পুরণের জন্তই যিনি পতি নিন্দায় দেহত্যাগ কয়ে” 
ছিলেন তিনিই পতির বুকে পস্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছেন ) এই সবই £ 
“এ সবই ক্ষেপা মায়ের খেলা। 
যার মায়ায় ব্রিভূবন বিভোল] ॥” 
ধঃ স ক সা 
“কি রূপ কি গুণভঙ্গী, কি ভাব কিছুই ষায় না বলা । 
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জলি11৮ 
[ লীলাময়ী মা ] 
তন্ত্র সাধন! উপলব্ধ সত্যকে জীবনে লাভ করবার কার্ধকরী পন্থা । এর 

জন্য জীবনক্ষেত্রের বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, দেহ-ভাঙে আমাদের সব কিছু 
আছে, কেবল দেহকে পরিশুদ্ধ করে নিলে চলবে £ 

“আপনারে আপনি দেখ, যেও ন1 মন, কারু ঘরে। 

য! চাবে, এইখানে পাবে ; খোজ নিজ অস্তঃপুরে ॥ 

পরম ধন পরশমণি_-যে অসংখ্য ধন দিতে পারে, 

এমন কত মণি পড়ে আছে, চিস্তাঁমণির নাচ দুয়ারে ॥ 

তীর্থ গমন, দুংখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হয়ো না রে, 

তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্ানে, শীতল হও না যুলাঁধায়ে | 


অথবা £ 
''ডুব দে মন কালী বলে 
হাদি রত্বাকরের অগাধ জলে। 
রত্বাকর নয় শূন্য কথন, দু-চার ডুবে ধন না৷ পেলে, 
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে ঘাও কুল-কুগুলিনীর কূলে 1” 
কিংবা £ 


“মুলাধারে সহশ্রারে বিহরে সে মন জান না। 
নদ! পল্বনে হংসীরূপে আনন্দ রসে মগনা ॥ 
আনন্দে আনন্দময়ী হদয়ে কর স্থাপনা । 
জানাগ্রি জালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না ॥” 


[ মনোদীক্ষা ] 


১২৭ বাংল। সাঁছিতোর ব্র্নবিবর্তন 


শাক্ত পদাবলীতে শক্তি-সাধনার সিদ্ধিফলটি কবিরা আমাদের সামনে 
তুলে ধয়েছেন। এই রকমের সিদ্ধিলাভ সকল মান্থষের পক্ষেই সম্ভব। 
কেবলমাত্র তার জন্য মনকে তৈরী করে নিতে হবে। “'সে ঘে ভাবের বিষয়, 
ডাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে”-__ মনটাকে সেই ভাবের ভাবী করে 
তুলতে হবে, এর জন্য একাস্তিক ভক্তি, একাস্ত মাতৃ-নির্ভরতা ; অনন্যভাবে 
শরণাগত হওয়া দরকার: তাহলে মাতৃ-প্রসার্দে পরম নির্ভয় হওয়। ঘায়। 
সংসারের মৃত্যুভয় টুটে ধায়। “ভক্তের আকৃতি” শীর্ষক পদ্দগুলোতে সস্তানের 
অহৈতুকী ভক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে। যে ভক্তির ছোয়ায় জীবন ও জগৎ 
শ্যামাময় হয়ে উঠবে, ক্ষুত্র অহং-এর মধ্যে বিশ্ব অহং প্রতিবিস্বিত হবে, সেই 
রকমের ভক্তির জন্য মর্মনিংড়ানো আর্তশ্বাস ভক্তের আকৃতির প্রাণ-বিন্দু। এর 
পটভূমিকায় রয়েছে সংসারে বন্ধ জীবের জাল] যন্ত্রণার চিত্র। তাই তার 
আবেদন হয়েছে আরও তীব্র । মাতা ও সম্তানের ঘরোয়া! পরিবেশের ভাবাবহে 
গানগুলো রচিত বলে তার মানবিক আবেদন হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। 


শীক্ত পদীবলীর কাব্যমূল্য £ 


সাধক কবির! তাদের রচনায় সাধ্য-সাধনের কথা নানা উপমা-অলঙ্কারের 
পাহায্যে তৎকালীন বহমান জীবনধারার ভিতর থেকে উপাদ্দান-উপকরণ 
দংগ্রহ করে ব্যক্ত করেছেন। তারা! সকলেই মূলতঃ সাঁধক-_গৌণত কবি। 
আমাদের শাস্ত্রে ষে অর্থে খধিকে কবি বলা হয়, তাঁরা সেই অর্থে কবি। যেহেতু 
নিছক তত্বরসে বাঙালী কোনও দিন পরিতৃপ্ত হতে পারে না, সব তত্বই 
এইখানে জীবনসত্যের অস্তভূক্ত। শাক্ত পদ্দাবলীও তার ব্যতিক্রম নয়। 
জীবন-প্রবাহের মজে বিজড়িত বলেই শাঁক্ত পদাবলী কাব্য হিসাবে আব্বাদন- 
খোগ্য হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-যস্ত্রণা, ক্ুরতা, বঞ্চনা স্থুল বূপেই 
এই পদাবলীতে রূপ ধারণ করেছে। পদ্দের ফাকে ফাকে বাস্তব সমহ্যার 
উল্লেখ পাওষা যায় ঃ 
“ছুঃখের কথা কই গো তারা, মনের কথা কই। 
কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী ॥ 
সি নী দি টা 
কারও অঙ্গে শাল দৌ-শালা ভাতে চিনি দই। 
আবার কারও ভাগ্যে শাকে বালি ধানে ভয়! খই ॥” 
এ ছাড়াও ছুঃখের ডিব্রিজারী, কলুর বলদ, তহবিল তছবপ ইত্যাদি কথার 


শাক্ত পদাবলী ১২১ 


ছড়াছড়ি গৃঢ় তকে ধেমন প্রকাশ করে সেই কালের মানুষের অসহায়ত1, 
যন্ত্রণা এবং তার থেকে বিশ্বজননীর কাছে অভিযোগ-অহুযোগ করবার ক্ষুব্ধত! ; 
শাস্ত-সস্থ জীবনের জন্য আতিকে প্রকাশ করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় হল 
এই ঘে, শাক্ত কবির] বৈষব কবিদের মতো বাস্তব ছুঃখবেদনাকে ভাবের ভ্বারা 
চোলাই করে নিয়ে স্শ্মরসে রূপাস্তরিত করেন নি। বৈষ্ণব কবির মতো 
সব কিছুকে অপ্রাকৃত প্রেমের ছারা শোধন করে নিতে চান নি। তারা 
জীবনের কাটা-বিছানো। পথ দিয়ে হেটেছেন__তাতে পদতল যেমন ছিন্নভিন্ন 
হয়েছে তেমনই রক্তাক্ত হয়েছে পথও। এ রক্তের দাগটুকু আমাদের 
সহাহতৃতি দাবি করেছে। আমাদের বক্তব্য হল এই যে, পথের কাকর 
'তার বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের অনুস্ভৃতিকে বিদ্ধ করেও সীমাহীন লোকে 
তাকে মুক্তি দিয়েছে । এইখানে এর কাব্যত্ব। বাঙালী সমাজ ও পরিবায়- 
জীবনের ছুঃখ-দারিদ্র, আনন্দ-বেদনা, ঈধা-কলহ, যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় 
অনাবৃত ভাবে শাক্ত পদ্দাবলীতে উপস্থিত হয়েও ভক্তি রসের ছোয়ায় 
দিব্যলোকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে । এই হ্ছত্র ধরে আমরা বলতে চাই তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
বিষয়কে শাক্ত কবিরাই প্রথম ব্যাপকভাবে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে 
ব্যবহার করেছেন। কবি ওয়ার্ডস্বার্থ [২৪০৮ 9০801) 01 068581)05-কে 
কাব্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করবার জন্ত ওকালতি করেছিলেন এবং 
নিজেও সেই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক 
হয়েছে, সেইটা তর্কের বিষয়। কিন্ত মনোভাবটি যে আধুনিক ভাতে দংশয় 
নেই। শান্ত পদাবলীতে এ অর্থে আধুনিকতার ইঙ্গিত যেমন 'রয়েছে তেমনি 
রূপ-কল্পের ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও কবির জীবনাবেগের স্পর্শে কাব্য হয়ে উঠেছে। 
শুধু তাই নয়, পদাবলীর রূপক-উপমা দিব্য-ভাব প্রকাশের উপাদান হিসাবে 
ব্যবহৃত হলেও তার ইন্ধনধমিত্ ক্ুগ্ন হয় নি। এইখানে শাক্ত পদাবলীর যথার্থ 
আধুনিকতা--শাক্ত কবিরা আধুনিক মনোভঙ্গীর আলোকে সনাতন সাধনার 
পথে অগ্রসর হয়েছেন । 

পূ্ববত্ত্শ গীতি-কবিতার তুলনায় আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেও এই 
সিদ্ধাত্ত অবশ্য করতে হবে যে শাক্ত পদাবলী আধুনিকতার পরিপোষণ! করেছে। 
বৈষব কাব্য-_গীতি কাব্যই বটে। কিন্তু সেখানে ব্যক্তিচিত্ত গোঠী-মনো ভাবের 
ভিতরে আত্মগোপন করেছে। কবির মনের কথা রাধারুষ্জের বেনামীতে 
প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে শাক্ত পদাবলীতে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
সরাসরি প্রকাশ ঘটেছে। এই দিক থেকে শাঞ্ক প্দাবলীর একটি বিশেষ যুল্য 


১২২ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


রয়েছে। এই মুল্য যেমন কাব্যগত তেমনই এঁতিহাসিকও বটে। গীতি- 
কবিতায় আত্মভাবের উদ্বোধন ঘটে, কথা-ছন্দে-অলঙ্কারে' রূপময় হয়ে 
ধ্বনি সৃষ্টি করে। শাক্ত পদাবলীতে আত্মভাবের উদ্বোধন ঘটলেও কথার 
চাইতে স্থরের প্রীধান্ত বেশি। কথাগুলোকে স্থরের মধ্যে না ফেললে তার 
মাধুর্য, সৌন্দর্য আম্বা্দন কর] যায় না__তাই কেবলমাত্র কবিতা হিসাবে পাঠ 
করতে গেলে একটু হোঁচট খেতে হয়। তবে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় 
কিছু পদ পার্থক গীতি-কবিতা হয়ে উঠেছে। মোটের উপর ব্লতে পারি 
গীতি-কবিতার বর্ণময়, স্বরময় উচ্ছ্বাস শাক্ত পর্মাবলীতে আপেক্ষিক অর্থে 
কম থাকলেও গীতি-কবিতার যে মৌলিক লক্ষণ আত্মভাবের উদ্বোধন, ব্যক্কিগণ্ড, 
অনুভূতির প্রত্যক্ষ প্রকাশ সেইটি শাঁক্ত পদাবলীতে প্রথম দেখা গেল । 

বাঙালী পাঠকের কাছে শাক্তপদ্দের একটি বিশিষ্ট আবেদন আছে তার 
দেশিকতা এবং লৌকিকতার জন্য । কথাটা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। 
বৈষ্ণব কাব্যে এবং শাক্ত কাব্যে ছুইটি মাতৃচরিত্র কবিয়া এ কেছেন। ধশোদ। এবং 
মেনক1। মাতৃচরিত্রাঙ্কনে বাৎ্সল্যের প্রকাশক্ষেত্রে উদ্দীপন বিভাবের পার্থক্য 
রয়েছে। শিশু কষের সঙ্গে সম্পকিত ধশোদ1 এবং বিবাহিত কন্তার সঙ্গে 
সম্পকিত হজেন মেনক1| কৃষ্ণ ও উমার মধ্যে সস্তান হিসাবে সাধারণ এক্য 
রয়েছে । তবুও তফাৎ রয়েছে অনেকখানি । এই তফাতের যূলে আছে রুষ্ণ এবং 
উমার বয়ংধর্ষ। শিশু এবং মাতার সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বজননী আবেদন রয়েছে। 
কাজেই বল] যেতে পারে ভারতীয় যশোঁদা সুরোগীয় ম্যাভোনায় বা যুরোপীয় 
ম্যাডোন। ভারতীয় যশোদায় প্রতিভাত হয়েছেন। পক্ষান্তরে মেনক। দেশিকতা 
এবং লৌকিকতার হবার পরিচ্ছিন্ন যদিও তাতে হৃদয়বস্তার আবেদন আছে। 
কেননা বয়স্থা, বিবাহিতা কন্তার পিত্রালয়ে আসা-ষাওয়াকে কেন্দ্র করে কান্নী- 
হাসির জোয়ার-ভাট।, কন্তাকে কাছে পাওয়ার জন্য মাতৃহদয়ের যে আকুলতা, 
পেয়েও বিচ্ছেদের গন্য হাহাকার একান্ত ভাবে বাংলাদেশের সম্পদ । বাঙালী 
ধে ভাবে এই বস্ত আঙ্বাদন করবে সেই ভাবে অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। হাদয়- 
বার আবেদনের জোরে অবাঙালীর কাছে শাক্ত পদাবলীর আবেদন থাকলেও 
আব্বাদন প্রকৃতির ভিতরে পার্থক্য থাকবে । বাঙালী সমাজ ও পরিবারের খুঁটি- 
নাট বিষয়বস্তর সঙ্গে পরিচয়ের অভাবের জন্য শাক্ত পদাবলীর গভীরে অনুপ্রবেশ 
লভ্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ বৈষব পদাবলীতে কীতিত পরকীয়া প্রেমের আবেদন 
লহজ-সংবেছা | কিন্ত শাক্ত পদাবলীতে মাতা ও সস্তানের সম্পর্ক একাস্তভাবে 
বাঙালীর নিজম্ব হওয়াতে তার মাধূর্ষের গভীর আবেঙন রহমত লকলকে আপ্লুত 
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করতে পায়ে না। এই কারণে বৈষ্ণব পদাবলী বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে গৌয়বের 
ঙ্গে পেশ করবার বস্, কিন্ত শাক্ত পদাবলী তা নয়। বস্তুতঃ বিশ্ব-সাহিত্োর 
প্রসঙ্গে আমর! বৈষ্ণব কাব্যের উল্লেখ করি কিন্ত শান্ত কাব্যের করি না। এবং 
এ কারণে সরূতেই বলেছি শাক্ত পদাবলী একাত্তভাবে বাঙালীয় সম্পদ । তাই 
বলব বৈষ্ণব কবিত| বাঙালীকে বিশ্বতোমুখী করেছে, শান্ত কবিত1 ঘরমুখী 
করেছে। একটি সমাজ-সংসারের বাইরে ভাব-শ্বর্গ রচনা করেছে, অপরটি 

ংসারকে যথাস্থিত ভাবে গ্রহণ করে সেখানেই স্বর্গ শি করেছে। বিষয়বন্থার 
পার্থক্যের দরুণ একটি হয়েছে বিশ্বমানবের সম্পদ অপরটি একান্তভাবে বাঙালীয় 
সম্পদ। কোনও একটি প্রবন্ধে ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন_-[) 8০৮ আও 
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কথা গ্রযোজ্য। শাক্-গীতি সম্পর্কে এই মস্তব্য আরও বিশিষ্টভাবে প্রযোজ্য | 
কারণ শাক পদাবলীর রস গ্রহণের পক্ষে কেবলমাত্র আলঙ্কারিক কথিত মাহিত্য 
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মানসিক পরিমগ্ুল গড়ে উঠে তাতে পদাবলীর বিশিষ্ট সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়। 
এইজন্য ছুত্রপাতে শ্যার জন উড্ভফের কথার উল্লেখ কয়ে বলেছি--"[615 ৪ 
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এই কথায় ডঃ স্বশীলকুমার দে অন্যভাবে বলেছেন,_[05 €:68000606 ০৫ 
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ভিতরে এ “650 96056 0? ০00৮1০00৮-এর সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে 
বলেই বাইরেকার উপলক্ষ্য তাকে উত্রিক্ত করে আ্বাদষোগ্য করে তোলে। 
আমরা বলতে চাই এ %০০90510507 বাঙালীর ধাতুগত সম্পদ । আবার 
গ্রকাশের “1০010” এবং €£60101001655৮ আছে বলে সর্বপ্রাবী আবেদন 
ত্বটি করে কাব্য পদবাচ্য হয়েছে। 


১২৪ বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 
॥ কবি পরিচিতি ॥ 


বামপ্রসাদ মেন £ 


লাধক কবি রামপ্রসাদদ সেন হালি সহয়ের কুমারহট্ট গ্রামে ১৭২০ শ্ীঃ জন্ম 
গ্রহণ করেন। তার পিতা রামরাম সেন। রামরাম সেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী 
তৃতীয় সন্তান রামপ্রসাদ | রামপ্রসাদ্ের বৈমাত্রেয় ভাই-এর নাম নিধিয়াম। 
কবির সহোদরের নাম বিশ্বনাথ, সহোদরাদের নাম অন্বিকা ও ভবানী। 
রামগ্রপাদ গৃহী-সাধক ছিলেন। তার ছুই পুত্র এবং ছুই কন্তা ছিল। পুত্রের 
নাম রামছুলাল ও রামমোহন, কন্ঠাদের নাম পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। রাম- 
প্রসাদ তন্ত্র সাধনায় পূর্ণ সিছিলাভ করেন। তাঁর সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি 
রয়েছে । শোন যায় শ্যামা মা কন্তারূপে কবিকে বেড়া বাধতে সাহা 
করেছিলেন। দেবী অন্নপূর্ণা কবির গান শোনবার জন্য কাশী ছেড়ে কবির 
চালায় এসেছিলেন। এই সব জনশ্রুতি বাঙালীর ভাবগত বিশ্বাসে আজ পরিণত 
হয়েছে। কবি কোনও জমিদারী সেরেশ্তায় কাজ করতেন। সেখানে হিসাবের 
খাতায় “আমায় দে মা তবিলদ্বারী, আমি নিমক-হারাম নই মা শঙ্করী” গানটি 
লেখেন, তা ছাড়াও অন্যান্য বছু পদ তাতে লেখেন। জমিদারবাবুর কাছে ধর! 
পড়বার পর তিনি কবিকে জীবিক] থেকে মুক্তি দেন এবং মাসিক ত্রিশ টাক! 
বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। এই জমিদার কে তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারও 
মতে খিদিরপুরের গোকুলচন্্র ঘোষাল, কারও মতে কলকাতার দুর্গাচরণ মিত্র। 
রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় নামে একজন জমিদার রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষকতা 
করেছেন বলে কবির স্বীকৃতি রয়েছে । এছাডাঁও মহারাজ কৃষচন্দ্র তার 
গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এদের সকলের দানে কবির অর্থাভাব ঘটে নি। 
জীবিকার তাড়নায় বিভ্রান্ত হতে হয় নি। 

বাংলাদেশে বহু সিদ্ধ সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে । তাদের সঙ্গে রামগ্রসাদের 
বিশেষ পার্থক্য রয়েছে । রামপ্রসাদের পূর্বব্তা সাধকেরা সাধনার পথ ও ফলকে 
“কৃলবধূরিব” গোপন করেছেন অথবা পারিভাষিক শবের বেড়ায়, সংস্কৃত ভাষায় 
লিপিবন্ধ করে গোপন রেখেছেন। রামপ্রসাদ এসে সেই বেড়া ভাঙলেন, 
বাংলা ভাষায় সহজ, সরল ভাবে সাধনার প্রক্রিয়!, সিছ্ধিলাভের অলৌকিক 
আনন্দকে জনচিত্ত গোঁচর করলেন। সাধারণ মানুষকে অধ্তলাভের পথ বলে 
দিলেন। যে ভঙ্গীতে পথ বাত.লালেন সেইটি হয়ে গেল কাব্য । প্রতিদিনকার 
তুচ্ছ কথা সিদ্ধ সাধকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কাব্যবিতামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 


শা; পদাবলী ১২৫ 


রামপ্রসাদের গানের একটি বিশেষ 'ঘরানা? তৈরী হয়ে গেছে। রামপ্রসাদী সুর 
নামে তা পরিচিত। রামগ্রলাদ এমন একটি স্তরে উঠেছিলেন যেখান থেকে 
বলতে পেরেছেন শাম ও শ্টামা এক। এই উদ্দার মৈত্রী-বুদ্ধি ভারত-ধর্মের 
অন্ততম অভিব্যক্তি । এই কারণে রামপ্রসাদের গান সকলের হদয়কে স্পর্শ 
করেছে। ভক্তিতে, মাধুর্ষে, শক্তিতে, বিশ্বাসে রামপ্রা্দী সঙ্গীত এক অনন্য 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যে্ন অধিকারী । বোধ করি এই কারণে কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তি 
বলেছেন, রামপ্রপাদের পদ শান্ত পদাবলীর “আদিগঙ্গ। হরিদ্বার”-_শাক্ত 
পদাবলীর যাবতীয় সম্ভাবনা তার রচনায় নিহিত ছিল, পরব কবির 
নানাভাবে তাকে বিস্তৃত করেছেন। 

রামগ্রসাদের আরেক পরিচয় কালিকামঙ্গল” কাব্যে। “কালিকামঙ্গলঃ 
কাব্য তিনি লিখেছেন রাজার আদেশে- পরের গরজে। এ হল ফরমায়েসী 
কাব্য । “কালিকামজল” কাব্যে যে অসুস্থ আদিরসের প্রবাহ বয়ে চলেছে তার 
সঙ্গে পদাবলীর পবিত্রতার এবং শুদ্ধতার আশমান্-জমিন ধারাক দেখে আমাদের 
মনে এই প্রশ্নই জাগে যে রামপ্রনাদদের মতো! সাধক এই রকমের রুচিহুষ্ট কাব্য 
কেমন করে রচনা করলেন! এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বরঞ্চ এ 
প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে এই ধারণাই দৃঢ় হয় ষে, রামপ্রসার্দের স্ৃতীক্ষ সমাজ মানস 
সমাজ জীবনের গভীরে অবগাহন করেছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি, মধ্যযুগীয় 
মমাজের গোঠী জীবনের ভাঙন সরু হয়েছিল সপ্দশ শতাবীতে। অগ্ঠাদ্শ 
শতাব্দীতে তার পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল। গোষ্ঠী জীবন ভেঙে গেছে অথচ সুস্থ 
পারমার্জিত ব্য।ক্তত্ব গড়ে উঠে নি। গোষী নিরপেক্ষ মানুষ অন্ধ ভোগে লিপ্ত। 
রাঁজপভায় ইতর ভোগের বন্যা বয়ে চলেছিল। অন্থস্থ পচনশীল, মুমূধু 
জীবনধারার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি ঘটেছে “কালিকামঙ্গল' কাব্যে । রামপ্রমাদের 
“কালিকামঙ্গল” আরও বেশি আমার্দের আহত করে, তায কারণ বোধ করি 'এই 
ষে, যে বিদপ্ধতা থাকলে কুচিবিকারকে রুচিবিলামে রূপান্তরিত করা যায়, অশ্লীল 
বন্তকে কাব্যগুণোপেত কর! ধায়, রামপ্রাদের সেই বিদপ্চতা ছিল না। এই 
বিদঞ্ধচতার গুণেই ভারতচন্দ্র একই বিষয়বস্তকে কাব্যগুণোপেত করে প্রকাশ 
করতে পেরেছেন। 

শ্তামা-সলীত রচনার মূলে ছিল প্রাণের আবেগ | “আয় মা ছুটে! কথা 
বলি”__বলে সেই আবেগ পরিতৃপ্ত করেছেন। বাঙালীর আত্মনিবেদনের 
অভীগ্গাকে ভাষা দিয়েছেন। এইখানে কবির কৃতিত্ব। অথচ এখানেও সমাজ 
জীবন উপেক্ষিত হয় নি। রলামপ্রসাদ সম্পর্কে আমাদের সাধক বলে ঘে সংস্কার 


১২৬ বাংল সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


গড়ে উঠেছে, সেই সংক্ষারকে বিসর্জন দিয়ে. নিরপেক্ষ ভাবে দেখলে এই ধারণা 
হবেঘে “কালিকামলল? ও শাক্তপদ পরম্পরের পরিপূরক হয়ে সামগ্রিক লমাজ 
জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছে । এইবার কবি রামপ্রসাদের রচনার নমুন! তুলে দিই £ 
ক) “কালী হলি মা রাসবিহারী 
নটবর বেশে বুন্নাবনে। 
পৃথক প্রণব লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি । 
নিজ-তহ্থ আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী । 
ছিল বিবসন কটি, এবে পীতধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী ।” 
(খ) “ডুব দে মন কালী বলে 
হদি রত্বাকরের অগাধ জলে, 
রত্বাকর নয় শূন্য কখন, ছু-চার ডুবে ধন না পেলে, 
তুমি দম-সামর্থ্ে এক ডুবে ষায়, কুল-কুগুলিনীর কূলে |” 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য £ 

শাক্ত পর্দাবলীর অন্যতম কবি কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য । কমলাকাস্তের জন্ম 
আহ্মানিক ১৭৭* শ্রীঃ। এইরূপ অনুমান করবার কারণ হল এই ঘে, রাজা 
প্রতাপচন্রের মৃত্যু ১৮২৯ শ্রীঃ। রাজবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাঁল পরে কবি দেহত্যাগ 
করেন, তখন তার বয়স হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর । কবির আদ্দিবাস ছিল 
কালনার অস্তর্গত অগ্থিক! গ্রামে । কমলাকান্তের পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য, 
মাতার নাম মহামায়া। কমলাকাস্তও গৃহী সাধক ছিলেন । ১৮** খ্রীঃ তিনি 
বর্মানে আমেন। বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র তাঁর কাছে দীক্ষা নেন এবং 
কোটালহাট গ্রামে কবির জন্য বাড়ী তৈরী করিয়ে দেন। বর্ধমানের রাজ- 
পরিবারের সৌজন্যে কমলাকান্তের পদাবলী মুদ্রিত হয়েছে। তার সম্পর্কেও 
অলৌকিক গল্পের প্রচলন আছে। 

কমলাকাস্ত পি্ধ সাধক ছিলেন। তিনিও দ্িব্যভাবে অধিষ্ঠিত, মাতৃভাবে 
তদগত চিত্ত । কিন্তু কমলাকাম্ত আত্মবিভোর হলেও আত্মবিশ্বত ছিলেন না। 
এই কারণে তার রচনার কাব্যগ্তণ, অন্তত গীতি-কবিতা হিসাবে রামপ্রসাদের 
চাইতে বেশি । রামপ্রসাদের রচনায় স্থুরের আরোপ না হলে তার মাধুর্ষ 
বছলাংশে ক্ষ হয়, পক্ষান্তরে কমলাকাস্তের পদে কথার প্রাধান্য । কথা এখানে 
ছন্দে, উপমায়, চিত্রে আলঙ্কারিক অর্থে ধ্বনি হয়ে উঠেছে । তাই কবিতা 
হিসাবে কমলাকাস্তের পদের একটি বিশিষ্ট যুল্য আছে। সহজ কথায় বলতে 


শাক্ত পদাবলী ১২৭ 


পারি কমলাকাস্ত ভক্ত, কিন্তু চেতন শিল্পী | এই শিল্পী-শ্বকূপ কি শব নির্বাচনেঃ 


কি ছন্দ মাধূর্ধে, কি অলঙ্করণে অভিব্যস্ত হয়েছে। ছু-একটি উদাহরণ দিলেই 
আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে £ 


(ক) “সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা, 
তুমি আপন স্থথে আপনি নাচ আপনি দাও করতালি । 
তুমি আদিভৃতা৷ সনাতনী শৃত্তব্পা শশীভালী 
যখন ত্রশ্মাণ্ড ছিল না ম! মুণ্ডমাল! কোথায় পেলি |% 
(খ) “শুকনো তর মুগ্জরে না, ভয় লাগে ম ভাঙে পাছে। 


তরু পবন বলে সদাই দোলে প্রাণ কাপে,মা থাকতে গাছে ॥ 
বড় আশা ছিল মনে ফল পাব মা এই তরুতে 
তরু মুগ্তরে না শুকায় শাখা ছটা আগুন বিগুন আছে ॥৮ 

এই সমস্ত পদ্দে তত্বকথা থাকলেও মাজিত, সংঘত ভঙ্গিমায় কবি ঘে ভাবে 
রূপ দিয়েছেন তাতে কাব্যরসিকও পরিতৃধধ হয়। 

কমলাকাস্ত রাজসভার কবি। কিন্তু রাজসভার স্থল, অসংষত ভোগ, ইতর 
লালসা তাঁকে গ্রাস করতে কেন, লামান্ত ভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। 
এদ্দিক থেকে তার কাব্য যুগের সাধারণ রুচি বিকারের উর্ধ্বে উঠে গেছে । আবার 
গ্রাম্যতার ছ্োওয়াও তাতে লাগে নি। এই মংযম তার রচনাকে গম্ভীর মহিম। 
দান করেছে। এই হল তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য । 

তৃতীয়তঃ সাধারণ ভাবে শান্ত কবিদের মধ্যে দেখা যায় সাবিক সমাজ 
চেতনা । সাধারণ জীবনধারার বহু বিচিত্রিত স্থর তাদের কবিতায় ধ্বনিত 
হয়েছে। কমলাকান্ত এর সাধারণ ব্যতিক্রম । পারিবারিক জীবনের শাস্ত 
পটভূমিকায় আত্মোপলব্ধিকে মূলধন করে তিনি কাব্য রচনা কবেছেন। সেখানের 
জ্ঞান, ভক্তি ও রুচির সমন্বয়ের অত্যাশ্চ্য মহিমা আমাদের মুগ্ধ করে। এই 
গাভীর্ষ-মহিমাতে কমলাকান্তের স্বাতন্ত্র্য । 

চতুর্থতঃ রামগ্রসার্দে আগমনী গানের স্চনা, কমলাকান্তে তার নাটকীয় 
বিস্তার। মনস্তত্বের বিশ্লেষণে, চরিত্র পর্যালোচনায়, বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধনে 
কমলাকাস্ত যে শিল্প-নৈপুণেযর অবতারণা করেছেন তার অসামান্ত সার্থকতা 
তাকে স্মরণীয় করে রাখবে | রামপ্রসাদ ও কমলাকাত্তের সম্পর্ক বৈষ্ণব-কাব্যের 
চত্ডীদাস ও গোবিন্দর্দাসের অনুরূপ বলে চিহ্নিত করলে অযৌক্তিক হয় না। 

রামপ্রসা্দ কমলাকাম্ত ছাড়াও গোবিন্দ চৌধুরী, প্রেমিক মহেন্্রনাথ, 
মহারাজ নন্দকুমার, দেওয়ান রথুনাথ, রমিকচন্্র ইত্যার্দি বহজনে পদ রচনা 


১২ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


করেছেন। সকলেই ভক্ত। কেউ পুরাগ-তন্্র মতে দেবীর রূপ বর্ণনা করেছেন, 
কেউ প্ররুৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছেন, কেউ বিন্ময় বিস্ফারিত চিত্তে 
মহামায়ার লীলারম আহঙ্বাদন করেছেন। 


শীল্ত পদাবলীর পরিণতি £ 


শক্ত পদাঁবলীর ধার! বিভিন্ন বাঁক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আধুনিক কাল 
পর্যন্ত চলে এসেছে । কবিওয়ালার যুগ বলে যে কালটি চিহ্নিত হয়ে আছে, 
সেইটি বাংলা-সাহিত্যের এক দুর্যোগ-লগ্ন। এ ছৃর্যোগের ভিতরে কবিগয়ালার। 
বাংলা কাব্যের ধারাকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে রেখে পরবতাঁ যুগের সঙ্গে যুক্ত 
করেছেন। তাদের কাব্য-প্রেরণা শাক্ত পদাবলী থেকে গৃহীত। এই প্রসঙ্গে 
হরু ঠাকুর, দাশরথি রায়, এপ্টনী ফিরিঙ্গী, রাম বহু, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইত্যাদির নাম করতে হয়। 

আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাতা! মধুষ্থদন শান্ত সঙ্গীতের পৌরাণিক প্রসঙ্গতাকে 
(শাক্ত ভাবসাধন। নিরপেক্ষ ভাবে ) কাব্যের উপার্দান করেছেন, উমা-মেনকা, 
নাম্ঘটিত রস বাঙালীর জীবন সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তার হদয়-সংবেদয 
আবেদন অনশ্বীকার্দ। আদল কথা যুরোপীয় কাব্যকলাকে দেশীয় কাব্যের রস 
উদ্বোধনের কাজে তিনি নিয়োগ করেছেন। ফলে সার্থক গীতি কবিতার সি 
হয়েছে। বরঞ্চ বলা ভাল নতুন লিরিক ভঙ্গীর সুত্রপাত করেছেন। এই 
প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের নাম, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ম্মরণ করতে হয়| 

এতদ্যতিরেকেও বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল ইত্যাদি কবি- 
শিল্পীর রচনা! কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও পরোক্ষ ভাবে শাক্ত কাব্যের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছে । মূল কথা হল এই যে, আধুনিক যুগচিস্তার ঘার1 তারা 
সকলেই কম-বেশি শাক্ত পদের প্রসঙ্গকে নতুন ভাবে অভিষিক্ত করেছেন। 
এতেও প্রমাণ হয় মাঁতৃভাব বাডালীর মজ্জাগত সংস্কার। শাক্ত পদাবলীর 
এতিহাসিক মূল্যও এইখানে। 


গ সপ্তম অধ্যায় ৬ 
লীর্তিক্ঞা সাহিত্য 








আসিস এজ 


গীতিকা সাহিত্য বলতে আমরা “ময়মনসিংহ গীতিকা” এবং “পূর্ব 
গীতিকা” নামক দুইটি সঙ্কলন গ্রস্থকে বুঝে থাঁকি। এই গীতিকাগুলো পূর্ববঙ্গের 
বিভিন্ন জেল! থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়েছে। গীতিকাগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর দেশী-বিদেশী বনু 
সাহিত্য-্সিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শুধু তাই নয়, গীতিকাগুলো নিয়ে 
আলোচনা-প্রত্যালোচনায় মতান্তরের স্থষ্টি হয়েছে। গীতিকাগুলোর সংকলন 
এবং প্রচার কৃতিত্ব আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের । তার প্রচেষ্টায় এবং কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীস্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্য 
গীতিকা সাহিত্যের প্রচার ঘটেছে এবং বাংলাদেশের এক অমূল্য সাহিত্যকৃতি 
কালের গ্রাম থেকে রক্ষা পেয়েছে। 


গীতিকা সাহিত্যের আবিষ্কার, সম্পাদন! ও প্রচারণা £ 


ময়মনসিংহের কেদারনাঁথ মজুমদার 'মৌরভ' পত্রিকায় ১৯১৩ সালের এপ্রিল 
মাসে চন্্কুমার দে নামে এক ভদ্দলোকের “মালীর জোগান” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 
গ্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের চোখে পড়ে। তিনি 
তারই স্তর ধরে অগ্রসর হতে থাকেন। এবং কেদারনাথ মজুমদারের সাহায্যে 
চন্দ্কুমার দে-র সঙ্গে যোগাধোগ স্থাপন করেন এবং তাঁর সাহায্যে গীতিকাগুলো 
সংগ্রহ করেন। এই অংগ্রহকার্ষে তাকে অমান্গষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। 
কারণ এই পালাগুলোর প্রতি শিক্ষিত মানুষের কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। 
বরঞ্চ শিক্ষিত মান্ুষের। আচার্য সেনকে এই ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছিলেন । 
যাই হোক আচার্য সেন চন্দ্রকুমার দে ছাড়াও বিহারীলাল সরকার, আশুতোষ 
চৌধুরী, নগেন্্রন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী, কবি জসিমুদ্দিন ইত্যার্দির সহায়তায় 
পালাগাল৷ সংগ্রহ করেন। ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ালয় থেকে “ময়মনসিংহ গীতিকা” এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা” নামে দুইটি গ্রন্থে 
পালাগুলেো৷ প্রকাশিত হয়। আচার্য সেন এই পালাগুলোকে-__'চ656 


89769] 9811805--7+0510617511581+ নামে ইংরাজীতে অন্বাণ করে প্রকাশ 
ঙী 
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করেন। এই প্রকাশনার পর গীতিক] কাব্য শিক্ষিত সমাজের নজয়ে পড়ে। 
ইংয়াজী মনবাদ বিদেশী সাহিত্য-্নসিকদের ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংরাজী অনুবাদে 
আচার্য সেন পালাগুলোর গগ্যান্ুবাদদ করেছেন। বিদেশী সাহিত্য-রসিকেরা 
এঁ অন্বাদকে আশ্রয় করে মূলতঃ আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিককালে 
ব্গভাষাব্দ অধ্যাপক ভঃ ছুসান জবাঁভিতেল 492078211 5011-8211905 £:010 
[50619510781 (কলকাতা বিশ্ববিষ্যালয় প্রকাশিত ) গ্রশ্থে গীতিক1 কাব্য 
নিয়ে আলোচন1 করেছেন। এই আলোচনায় তিনি মূল কাব্য সংগ্রহকে আশ্রয় 
করেছেন। রোম" রোলশার ভগ্রী মেডেলাইন রোলা। 48865 73669] 
1211805৮এর ফরাপী অন্বাদ করেছেন। এতদ্বারা গীতিকাগুলোর 
সর্জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। তবে আমাদের মনে হয় গীতিক। সাহিত্যের 
এঁতিহাপসিক এবং নৃতাত্বিক মূল্য বিদেশীদের যতটা আকৃষ্ট করেছে, সাহিত্যযূল্য 
ততটা নয়। এর ম্বপক্ষে আমাদের যুক্তি হল এই ষে, ফুরোপে “০1- 
1391195, প্রধানতঃ লোক-সমাজের গতি-প্ররৃতি, স্বভাব-চরিত্র, রীতি-নীতি 
বিচাবের প্রামাণয দলিল হিসাবে ব্যনহার করা হয়ে থাকে, সামাজিক নৃতত্বগত 
ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে তার বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে । ফলে এ জাতীয় লোক- 
কথায় কোথায় নির্ভেজাসত্ব রয়েছে, কোথায় পরিশীলিত চিত্তের ছায়। পড়েছে, 
এই বিচারের উপর আত্যস্তিক সচেতনতার আয়োপে শিল্প-মূল্য কিছুটা উপেক্ষিত 
হয়েছে । ফলে ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তারা এই কথা বলতে 
পারেন নি যে, ষদি ধরেও নেওয়! ষায় যে আধুনিক যুগের কোনও কবি ওগুলো! 
রচনা করেছেন তাহলে এই কথা ম্বীকার না করে উপায় নেই যে, তিনি 
সেই যুগের ভাবাবহে পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন,_লোক 
জীবনের শরিক হয়েছিলেন, কথায় ও কাজে তাদের সত্যিকারের আত্মীয় 
হযেছিলেন। 


গীতিকা সাহিত্যের রচনাকাল £ 


গীতিকা সাহিত্য কোন্‌ সময়ে রচিত হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। 
কারণ এই সব রচনায় আধুনিক কবি মনের ছাপ পড়েছে বলে অনেকে সন্দেহ 
করেছেন । এইবপ সন্দেহের কারণ আছে। আচার্ধ দীনেশচন্দ্র মেন ময়মন- 
সিংহ গীতিকায় সংগৃহীত মন্তুয়ার পাল! সম্পর্কে জানিয়েছেন, “চন্দ্রকুমার দে ষে 
ভাবে গীতিটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল, গোড়ার গান 
শেষে আবার শেষের গান গোড়ায়--এইভাবে গীতিকাটি উলট-পালট ছিল, 
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আমি বথাসাধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি।” 
আবার 47:85661) 70360£91] 73211905,-এর ভূমিকায় বলেছেন, 
50118 21001000516 0065০ ৮৮০12 60100 50:০7 26181900108 0৬61: 
60০ 51010 50112061010 17 ৪. 00162 01001017606 আ৪, [1080 00 
0910০ £69.0 081785 (0 ০-81:2176৩ 00০ 0০09০10005৪. 01956 890 
081€01 50005 ০06 61১৩  ৮৪:৮.৮-তদুপারি পূর্ণচন্ত্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত 
“বান্ানীর গান” মহুয়া পালার অহরূপ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রকাশভঙ্গীর যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। চন্দ্রকুমার দে-র সংগ্রহের ভাষা অনেক বেশি পরিমাজিত এবং 
কাব্যগুণান্বিত। এ ছাড়াও চন্দ্রকুমারের সংগ্রহে কলকাতার কথ্য ভাধার ছাপ 
আছে। কাজেই বলা যেতে পারে ষে চন্দ্রকাস্ত আসল সংগ্রহকে শিক্ষিত 
সমাজের মনোগ্রাহী করবার উদ্দেশ্যে কিছু অদ্ল-বদল করেছেন। ফলে গল্পাংশের 
দিক থেকে বিষয়বস্ত ঠিক থাকলেও পরিবেষণের ভঙ্গীটি অবিরুত থাকেনি। 
এই ধরণের কথা আচার্য সেনও বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ আচার্ধ সেনও গ্রন্থ 
সম্পাদনার সময় যূল বিষয়কে অবিরুত রাখেন নি, বিষয়বন্থর পরিশোধন, 
পরিমার্জন করেছেন । ডঃ ছুসানকে তিনি মূল সংগ্রহ দেখাতে চান নি। ডঃ 
ছুলান জানিয়েছেন,-7:0 85061091 00 0:00) হান 0০ তন ০৩৮ 69 
112. 2021060 006 201601: 1০-210:910600. 50006 72:69 01 0০ 11001৮1- 
0081 109117.05 2510০ 17700610190 11) 1015 10121090695. 1 01120 00 ৪০০ 
€])০ ০01120001:+5 17001071501) 01725 216 110 0176 10501011606 018 ০01 
[010:, [), 0. 915 0105, 0000010000866]15, [ স23. ৪1012 ০00] 
০ 85021:0910 0796 0065 50111 2150) 1006 725 10706 £1৮27) 0০ 
90001010105 0০ [520 0:517.৮__কাজেই মূল সংগ্রহ এবং সম্পার্দত পালার 
তুলনামূলক আলোচনার কোনও স্থযোগ না থাকায় গীতিকা সাহিত্যের 
রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। এই সাহিত্যের প্রাচীনতা সম্পর্কে 
ডঃ সুকুমার সেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত সকলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 
ভাষাগত বিচাঁর করেও এর কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়, কারণ সেখানেও 
আধুনিকতার প্রক্ষেপ ঘটেছে । বিষয়বস্ততে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের 
আভাস পাওয়া ঘায়। অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের ষে প্রতিফলন দেখা বায় 
তাকে চৈতন্োত্তর যুগের ফলশ্রুতি বলা ষেতে পারে | এইমব পরোক্ষ প্রমাণের 
উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যেতে পারে গীতিকাগুলো সগ্চদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে রচিত হয়েছে। 


১৩২ বাংল। লাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 
গীতিক। সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য : 


লোক-মাহিত্য জন্মলাভ করে চিত্্রকীন (0105001)190108660), মৃত্বিকা- 
চাঁী সহজ, সরল জীবনের ভিতর থেকে । সত্য, শিক্ষিত জীবনধারার তুলনায় 
অনুন্নত, অনগ্রসর জীবনধারার সাধারণ পরিচর লোকজীবন' নামে । লোক- 
জীবনের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে, ধর্ম আছে, রীতি-নীতি আছে, গতি আছে, 
জীবন-ধ্যান আছে। এই জীবনধারার ষে শৈপ্পিক অভিব্যক্তি তাকেই বলা 
হয় লোক-পাহিত্য | যেহেতু এই জীবনধারার নিজস্ব গতি আছে সেইজন্য এই 
সমাজের মান্ৃষের! এ গতির হ্ত্রে পারিপাশ্থিকতাকে অন্য সমাজের ভাবসত্বাকে 
আপন ক্ষমতানুষায়ী শ্বীকরণের (£১551011182002) দ্বারা নিজেকে পরিপুষ্ট করে 
তোলে। 

লোকজীবন গোষীবদ্ধ। লোক-সাহিত্যেও তেমনই গোঠী-জীবনধারার 
সাধারণ পরিচর অভিব্যক্ত হয়। গোঠী-জীবনের আশা-আকাজঙ্ষা, আনন্দ- 
বেদনা, শ্বপ্ন-কল্পনা অভিব্যক্ত হয়। রচনার আড়ালে রচয়িতার কণম্বর চাপা 
পড়ে ষায়। মনে রাখতে হবে শিল্প-ুষ্টি মাত্রই ব্যক্তি সাপেক্ষ। লোক- 
সাহিত্যের শিল্পী গোঠী-জীবনের ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে পড়েন। ফলে তার রচনায় অখণ্ড লোক-মানসের প্রতিফলনের আড়ালে 
শঙ্টা চাঁপা পড়ে ধান। তার রচন। মুখে-মুখে ফিরতে থাকে । কিন্তু কবিকে 
লোকে তুলে যায়। মৃথে মুখে ফেরে বলে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই মূল রচনার 
অবিমিশ্র রূপটি আর পাওয়! যায় না। তদুপরি এই জাতীয় সাহিত্যকৃতির 
প্রতি আধুনিককালের শিক্ষিত লোকের নজর পড়ায় যখন তা সংগৃহীত এবং 
সম্পার্দিত হতে থাকে, তখন তাকে শিক্ষিত মনের উপযোগী করবার আগ্রহে 
সংগ্রাহক ও সম্পাদক সংগৃহীত বিষয়বন্তকে কিছুটা পরিমার্জনা করেছেন। 
এইজন্েও লোক-সাহিত্যের অবিমিশ্র দূপটি আজ আর পাওয়া যায় না। 


তাই আজ উপরে উল্লিখিত সাধারণ লক্ষণের মাঁপকাঠিতে “লোক-সাহিত্য" নামে 
একটি বিশিষ্ট সাহিত্যকৃতিকে চিহ্নিত করা ছাড়া উপায় নেই। 


বাংল! সাহিত্যে লোক মানসের প্রতিফলন ঘটেছে গীতিক1 সাহিত্যে। 
আমাদের মনে হয় এই গীতিকাগুলোতে একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের মৃত্বিকাচারী 
মানুষের অপরিমাঞ্জিত, নিছক প্রাণাবেগ তাড়িত, শান্ববিধি বহিভূর্তি জীবনের 
্বতবষের্ত শৈল্পিক অভিব্যক্তি ঘট্রেছে। এই অর্থে গীতিকাগুলো লোক- 
সাহিত্যের পর্যায়তৃক্ত। একে বলতে পারি :--%[00 0810015 01 079 
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80178106161) 17) 015111360 ২0০121163১1 গীতিকার মধ্যে 
বৈষ্বীয় চেতনার চকিত স্ফুরণ মাঝে মধ্যে দেখতে পাই, অভিজাত-অনভিল্গাত 
ভাব-সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষণ দেখতে পাই, তার দ্বারা এমন মনে করা ঠিক হবে 
না ষে, আধুনিক কবি-শিল্পী বেনামদারে এগুলো৷ রচনা করেছেন। আমাদের 
মনে হয় চৈতন্ট-সংস্কৃতি সমগ্র সমাজস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, লোকজীবন 
নিজন্ব গতি বলে তার ঘতটুকু আত্মনাৎ করে জীবনের অঙ্গীতৃত করেছিল ঠিক 
ততটুকুর সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে গীতিকা সাহিত্যে । কাজেই তা লোক- 
সংস্কৃতিরই সম্পদ । তাই গীতিকাগুলোকে স্বচ্ছন্দে লোক-সাহিত্যেব অস্ত তৃক্ত 
কর! যেতে পারে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল গীতিকা সাহিত্যে 
অপরিমার্জিত, চিৎপ্রকর্ষহীন, অরগ্ণ, বলিষ্ঠ জীবনান্ভৃতি চৈতন্য-সংস্কৃতিকে 
সাধ্যমতো আত্মলাৎ করে প্রকাশিত হলেও জীবন জিজ্ঞামার প্যাটানের মৌলিক 
স্পান্তরণ ঘটে নি। অর্থাৎ চৈতন্ত-সংস্কৃতির দেববাদ নির্ভর মানবতার প্রকাশ 
এখানে নেই-_বরঞ্চ ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতার (]707801517) প্রকাশ ঘটেছে। 
গীতিক। সাহিত্যের অভিনব বৈশিষ্ট্য এইখানে | 


ময়মনসিংহ গীতিক। ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিষয়বস্ত ও কাব্যমূল্য £ 


ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মোট ৫৪টি পালাগান সংগৃহীত হয়েছে। 
পালাগানগুলোকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া যেতে 
পারে;--(ক) লৌকিক প্রণয় গাথা, (খ) ইতিহান-নির্ভর রোমান্টিক আখ্যান; 
(গ) এঁতিহাসিক আখ্যান। এ ছাড়াও রূপকথা জাতীয় রচনা, সাঁওতাল 
হাঙ্গাম। ঘটিত রচন1, হাতীখেদ বিষয়ক রচনাও রয়েছে । এগুলোর মধ্যে 
লৌকিক প্রণয়ঘটিত কাহিনীর প্রাধান্য কি পরিসংখ্যানের দিক থেকেঃ কি শিল্প- 
যূল্যের বিচারে সমধিক । এই কাহিনীগুলোতে প্রেমের ছুর্মর আবেগ, প্রেমিক- 
প্রেমিকার মিলনের পথে নানা বাধা+বিপত্তি, দৈবের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম, প্রেমের 
জন্ত ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ, অপর দিকে কাজী-দেওয়ানের ব্যাভিচায়, 
রক্তাক্ত প্রতিহিংসা নাটকীয় ঘটনা সন্ধিতে রসোজ্জল হয়ে উঠেছে । কবি- 
শিল্পীর! কাহিনীর আম্বপুবিক শুর পরম্পর] বিবৃত না করে ঘটনার কয়েকটি সংকট- 
পূর্ণ লগ্নের উপর আলোকপাত করেছেন, এ বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলো অখণ্ড 
শুতে গ্রথিত হয়ে সামগ্রিক রসাবেদন হ্ষ্টি করেছে । নাটকীয় চমৎ্কৃতির জন্য 
ঘটনার উত্থান-পতন একমুখীন অনিবার্ধ পরিণতি গভীরভাবে আমাদের অভিভ্ভৃত 
করে। প্রেম-গাথার অস্তনিহিত মানবিকতা আমাদের আবিষ্ট করে। প্রেমের 


১৩৪ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


ব্যর্থতাকে কোনও অধ্যাত্ব-রাগ-রঞ্জিত করে, অলৌকিক সাত্বনা পাওয়ার গ্রয়াদ 
এখানে নেই। মন্ুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, মদিনা, লীলা, কঞ্চ সকলেই লৌকিক 
জীবনের মাপকাঠিতে তাদের আশা-আঁকাজ্ষার সার্থকতা-ব্যর্থতা অনুভব 
করেছে । “কেন প্রেম নাহি পায় আপনার পথ” মানবাত্ার অশান্ত ক্রন্দন 
পালগানগুলোর ভিত্তি রচনা করেছে । তাই বল! হয়েছে,_[1)215 15 00 
26০11166001 21180 00919066515) 2107 17000106 100125 %৪109012 
08 00০: 1790017555 0£ 68161]5 00100, | এই বিশ্তদ্ধ মানবিকতা 
গীতিকাকে কাব্যগুণাদ্বিত করেছে । আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 
“উভাব উর্ধ্বে প্রেমের নিশান 
দ্র্গম পথ মাঝে 
দুর্দম বেগে, হুঃসহতম কাজে, 
রুক্ষ দ্রিনের ভূংখ পাই তো পাব-_ 
চাই না শাস্তি, সাত্বনা নাহি চাব। 
পাঁডি দিতে নদী হাঁল ভাঙে যদি 
ছিন্ন পালের কাছি 
ষত্যর মুখে ঈাভায়ে জানিব 
তুমি আছ, আমি আছি।” 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেটি ভাবের বিষয়, লিরিক নির্যাস গীতিকায় তারই 
প্রকাশ ঘটেছে ঘটনা-সংবেগের উখ্ান-পতনে, জীবনের বাস্তব জবানীতে। 
গীতিকার নায়িকারা প্রেমের অমোঘ আকর্ষণে যে কোনও কঠিন প্রতিকূলতার 
সম্মুখীন হয়েছে, চরম মৃহূর্তের প্রতীক্ষা করেছে শেষ পর্যস্ত “প্রেম যৃত্যুপ্য়” 
ঘোষণা করে রক্তাক্ত বিলুর্ধির ভিতর দিয়ে বেদনাবিধুর ভাব পরিমগ্ডল স্যটি 
করেছে। এই প্রেমের কোনও জাতি নেই? ধর্ম নেই এক সার্বভৌম জীবন 
সত্যের উপর ্াড়িয়ে আছে । এই ধর্ম নিরপেক্ষ আবেদন গীতিকাকে রসোতীর্ণ 
করে দিয়েছে । সহজ কথায় বলা যেতে পারে মানুষের মৌলিক বৃত্তির 
সাধারণীরুতি সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে । 


প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরের অবিচ্ছেস্ত অঙ্গ £ 


আমাদের বাস্তবিক জীবনধারার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির নিগৃঢ় ঘোগ রয়েছে। 
জীবনের ছঘটনাশোত, হাট-বাজার, আহার-নিক্ত্া, ঈর্ষা-প্রেম যেমন বাস্তব 
তেমনই বাস্তব খতুরঙ্গ, গাছপালা, জল, মাটি, আকাশ। প্রকৃতি ও জীবন 


গীতিকা সাহিত্য ১৩৫ 


পরম্পরের পরিপূরক । এটাও তো আমাদের বাম্তব অভিজ্ঞতা যে মনের 
অবস্থার প্রকৃতি উপভোগ্যতার তারতম্য ঘটে। কোনও কারণে মন বিমর্ষ 
থাকলে যে বর্ষা বিরক্তিকর মনে হয়, কোনও সময়ের উৎফুল্ল মুহর্তে এ বর্ধা-ই 
“অকারণ পুলকে” মন ভরে দেয়। তাই প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে জীবনের ষে রূপ 
পাওয়] যায় তা খণ্ডিত, বাম্তবের রূপকে তা পরিস্ফুট করে না। কাজেই যে 
সাহিত্য জীবনকে অথগ্ুভাবে ব্যক্ত করে সেখানে মাহ্ষ ও প্ররূতি অচ্ছেছ্য শুত্রে 
বাধা থাকে । ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকায় প্রকৃতি .ও মান্ষ অচ্ছেছা শৃত্রে 
বাঁধা পড়েছে । 
এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকারা গ্রামের সজল-ন্সিঞ্ধ পরিবেশে দুই চোখ মেলে 

দেখেছে আম-জাম-বাঁশ বনের ঘন ছায়াচ্ছন্ন নিপ্চতা, অনুভব করেছে মাটির 
নমনীয়তা, কান পেতে শুনেছে পাখীর কলম্বর, অনুভূতিতে রাঙিয়ে তুলেছে 
শরতের টুকরো মেঘের পরতে পরতে অস্টোনুখ স্র্ধের মোহাগের বর্ণালী নৃত্য । 
এই গ্রাম গুলোর ঝাড়ে-জললে আড়াল করা হাজার গল্প, খাল-বিল-নদীর 
তরঙশীর্ষে লক্ষ অশ্রর ঝিকিমিকি। ময়মনসিংহের এই গ্রাম্য প্রকৃতির 
পাশাপাশি মানুষ জীবনের পসর] বিছিয়ে বসেছে । নায়ক-নাসিকার স্থখে-ছুঃখে 
এই প্ররূতি এসে পাশে দাড়িয়েছে । লীলা-কঙ্কের আনন্দে নদীতে উজান বষ, 
কুমুদ-কহলার, নাগকেশর হুর্যের দিকে মাথা তোলে, আবার তাদের দুঃখে £ 

“মালতি-মলিকা পড়ে ঝরিয়। তৃতলে। 

ভ্রমর] উড়িয়া যায় নাহি বসে ফুলে | 


টাদ বিনোদ খন উপবাসী থেকে জলভর1 চোখে কুড়৷ শিকার করতে যায়, 
তখন বাঁশ ঝাড হুত্মে পড়ে তাকে ষেন সাস্তবনা দেয়। ঝাড়জজঙ্গলে ঘেরা জলের 
নীলাভ-কাস্তি দেখতে দেখতে চাদর বিনোদ ক্লান্তিঅবসাদ ঝেড়ে ফেলে, মেই 
অবসরে চাদ বিনোদ ও মলুয়ার প্রেম-পন্মটি দল মেলেছে। সায়ার বিষাদ 
আনন্দস্পৃষ্ট প্রকৃতির রাত্রির মৌন গভীরে আত্মাবলুপ্তির কালে কমল গৃহত্যাগ 
করেছে। পড়ত্ত বেলার বিষাদঘন ছায়া কমলার বেদনাকে ঘনীতৃত করেছে। 
আবার শেষরাতের অস্ফুট আলোক, মেঘাবৃত আকাশের ভয়াবহ সমাচ্ছন্নতার 
পটভূমিকাঁয় নদের চাদকে হত্যা করবার নিষ্ঠুর সংকলের মধ্যেও মানসিক 
দোলাচলতার রহন্যময়তার প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে £ 


“ডুবিল আসমানের তার চান্দে না যায় দেখা । 
সনালী চান্নীর রাইভত আবে পড়ল ঢাকা ॥ 


১৩৬ বাংলা সাহিত্যের. ক্রমবিবর্তন 


ভাবিয়। চিত্তিয়! কন্ত! কি কায করিজ। 
বাপের হাতের ছুরি লইয়! ঠাকুরের কাছে গেল 1” 
প্রার্কতিক সৌনর্ধের উদার আন্তরণের তলায় চাঁপা পড়ায় কর্কশ, গানিকর, 
ভয়াবহ বিষয়বন্ত এমন কি মৃত্যু বর্ণনাও এক সাংকেতিক ্বপ্রময়তায় আমাদের 
আবিষ্ট করে, ঘেমন £ 
“বৈকালীন রাঙা ধনু মেঘেতে লুকায় । 
দিনে দিনে ক্ষীণ তন্ছ শধ্যাতে শুকায় ॥% 
জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব রামধন্ুর উপমায় মধুর হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর ভয়াবহতা 
তুলে আমরা উপমা-মাধূর্ষের আশ্বাদন করি। 
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন,_-“উপযান-উপমেয়ের ত্বত্ত 
অস্তিত্ব যেন এই অন্তরঙ্গ সাদৃশ্বরসে বিগলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন বক্যে বিলীন 
হইয়াছে ।” এই কাব্যে প্রকৃতির রাজ্য থেকে উপচয়িত উপমাগুলে! চরিত্রের 
প্রাণ রহস্যের হ্যোতক । 
এই কাব্োর নায়ক-নায়িকার! এই অঞ্চলের নদ-নদী, হাঁওর, অরণ্যের মানব- 
মানবী মৃতি। ময়মনসিংহের বিশিষ্ট অঞ্চলটি চরিত্রগুলোর ভিতর দিয়ে কথা 
বলে উঠেছে। চরিত্রগুলো! এ বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে 
উঠেছে ;_ তাদের মনস্তাত্বিক ও ঘটনাগত ঘাত-সংঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 
এ বিশেষ অঞ্চলের স্বাভাবিক ফসল। চরিত্রগুলোর ভিতরে চ160)200] 
£0:০€-কে অনুভব করা ষাঁয়। দুর্মর প্রাণাবেগ ময়মনমিংহের প্রারৃতিকতার 
ভিতর থেকে চরিজ্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে । একে বলা যেতে পারে,_-4[1)6 
10651091016 006009176 ০৫ 2, 52019] ০1210101061) 1--আঞ্চলিকতার 
হারা 'চিছ্িত হওয়া সত্বেও রসাবেদনে তা স্বানিকতাকে অতিক্রম করে গেছে। 
কারণ এর ভিতরে মানুষের আদিম জীবন-পিপাসার অভিব্যক্তি ঘটেছে। 
এখানকার প্রকৃতি বর্ণনায় কবিরা ঘাস থেকে আরম্ত করে জংলী লতাভারানত 
বাশবনের ঝরকার রন্ধপথে ভীরু দৃষ্টি প্রসারিত পৃিমার জ্যোছন! বিস্তারে, 
ধানের ক্ষেতে, পন্মের বনে বাতাসের দৌরাত্ম্য লজ্জা-ললাম উচ্ছ্বাসে, মালতি- 
মল্লিকার সলজ্জ কানাকাঁনিতে, কযিত কৃষ্ণ মেঘান্ধকারের ভয়াচ্ছন্নতায়, সোনালী 
হূর্যের ঝিকিমিকিতে বাংলার প্ররতির চিত্রলেখা এবং তার সঙ্গে মানুষের 
জীবনের নাড়ীর যোগ ছন্দে, স্থরে, উপমায়-অলঙ্কায়ে উৎসারিত করে আমাদের 
মনে গেঁথে দিয়েছেন । এই দিক থেকেও গীতিকাগুলোর কাব্যযূল্য অসামান্য । 
এতঘ্যতিরেকেও পল্পীকবিরা সামনে ছড়িয়ে থাকা জীবনধারা থেকে হে 
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শক-চয়ন করেছেন, জীবনের সঙ্গে সাধৃজা রেখে যে রকম নৈপুণ্য সহকারে 
ব্যবহার করেছেন তাতে কাবাজগতের এক নতৃন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে “আঁজল কাজল মেঘ”, “জিল্কি ঠাভা পড়ে”, “দাঁগল দীঘল কেশ”, 
“জীলারি বাতাস” ইত্যাদি বাক্যাংশ ন্মরণ করা যেতে পারে। এই বাক্যাংশ- 
গুলো চকিতে সৌন্দর্যের ঘে ঝিলিক মেয়ে ধায় তা আমাদের মুগ্ধ কয়ে। 
গোঁত্রহীন মহুয়ার পরিচয় এই ভাবে বিবৃত হয়েছে £ 
“নাই আমার মাতাপিতা গর্তসোদর ভাই । 
সোঁতের হেওলা অইয়া ভাইশ্যা বেড়াই | 
“সোতের হেগলা” উপমাটি পরিচয় দেওয়ার পরিবেশ এবং মুয়ার ঘাধাবর 
জীবনের সঙ্গে সাযূজ্য লাভ করেছে । আবার £ 
“হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে। 
নবীন বরষা! জলে বস্থমাতা ভাসে ॥ 
সপ্তীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়। 
মরা ছিল তরুলতা উঠিল বাচিয] |” 
প্রথম পঙক্তির কাব্য সৌন্দর্য চকিতে আমাদের আবিষ্ট করে ফেলে। 
গীতিকার কাব্যযূল্য বিচারে নতুন শের ব্যবহার, বাক্যযোজনারীতির নৈপুণ্য 
দ্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ ভাব ও কূপের সারপ্য সাধনে কাব্য 
রসোভীর্ণ হয়। গীতিকাগুলোতে এই সারূপ্য সাধন ঘটেছে। 


ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকীর সমীজ-জীবন £ 


ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা নারী-গুধান। নারী-প্রাধান্যের দিকে 
নজর রেখে অনেকে বলেছেন গীতিকাগুলো মাত-প্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক 
সমাজের হ্ৃষ্টি। এতটা সরলীকরণ আযর1 যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না। 
কারণ বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থাই মাতৃ-তান্ত্রিক | বাংলা সাহিত্য ও নারী- 
প্রধান। বাংলা সাহিত্যে শক্তির উজ্জ্বল চিন্ত্র বৈষ্ণব কাব্য থেকে আধুনিক 
কাল পর্যন্ত আকা হয়েছে। ব্যাপারট। শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো এত সহজ ও 
স্বাভাবিক যে তা নিয়ে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন হয় নি। কাজেই 
গীতিকাগুলোর উৎস হিসাবে মাতৃকা-গ্রধান সমাজ ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর 
দেওয়ার কোনও যুক্তি আছে বলে মনে করতে পারিনা । বরধ বলা ঘেতে 
পারে বাঙালীর মৌলিক শ্বভাবের অঞ্চলভেদে জূপভেদ ঘটেছে। বৈষ্ণব 
কাব্য থেকে সরু করে আধুনিক যুগ পর্স্ত অভিজাত সাহিত্যে আর্ধেতর ও 


১৩৮ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


আর্ধ সংস্কৃতির এবং পরবর্তাকালের মুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ভাব বিনিময়ের . 
ভিতর দিয়ে বাঙালীর মৌল ম্বভাব নবযৃতি পরিগ্রহ করেছে। পক্ষান্তরে 
গীতিকাতে মৌল স্বভাব অনেকটা আপন ম্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৈষ্ণব 
কাব্যাদির সঙ্গে গীতিকার যে তফাৎ চোখে পড়ে সেইট। সাংস্কৃতিক অগ্রগতির 
স্তরভেদ সম্পকিত। তাছাড়া লৌকিক প্রেমের গল্প বাংলাদেশের আনাচে- 
কানাচে ছড়িয়ে ছিল, মুখে মুখে সে কাহিনী চলে আসছিল, কোনও কবির 
প্রতিভাম্পর্শে মেগুলো ধীরে:ধীরে ব্যালাডে রূপাস্তরিত হয়েছে । 
ময়মনসিংহ-পূর্বব গীতিকায় যে সমাজ চিত্র দেখতে পাই, মেই সমা্ত 
স্থৃতি-শান্ত্রের বিধি-বিধান বহির্ভত) প্রচণ্ড প্রাণাবেগ চঞ্চল। প্রাণাবেগের 
গ্রবল অভিথাতে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের গণ্ডিকে পর্যস্ত অন্বীকার করেছে। 
এখানে কাজী-দেওয়ানের ষে অত্যাচারী মুতি দেখতে পাই তা সমাজবিধির 
মানবরূপ নয়__ইতর প্রবৃত্তির ভয়াবহতা ব্যক্তি চরিত্রের ভিতর দিয়ে প্রকাশ 
পেয়েছে। মহুয়, মলুয়া, লীলা শ্বতঃস্ফৃর্ত প্রেমের প্রেরণায়" জীবন পণ করেছে। 
কোনও কোনও সমালোচক প্রিয়তমের জন্য আত্মত্যাগের মহিমাকে সতীত 
মহিমার প্রকাশ বলে মনে করেছেন। আমরা তা মনে করিনা। কারণ 
মাতৃতান্ত্রিকতার কথা ত্বীকার করবার পর এঁ কথা খাটে না। কেননা, মাতৃতন্ত্ 
কথাটি স্বীয় অর্থে পরিস্ফুট। সমাজ মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের ভিত্তিতে 
গঠিত। সেখানে এ বিশিষ্ট অর্থে স্বৈরাচারের কোনও অবকাশ নেই। 
স্বৈরাচার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের আপেক্ষিকতায় গ্রতিষ্ঠিত। মাতৃতন্ত্রে স্বামীর 
007০219007 অন্ুপস্থিত। কাজেই ব্যভিচার অর্থহীন। দ্বিতীয়তঃ সতীত্ব 
কথাটি সামাজিক আদর্শ বোধের ফল-দ্েহ ও মনের সহজবুত্তি নয়। অথচ 
গীতিকাতে দেহ-মনের সহজ আকর্ষণের কথাই বলা হয়েছে । সহজ প্রেমের 
আকর্ষণে মাহুষ-মানুষীর নিগৃঢ় সম্পর্ক কষ্টি হয়েছে। এই প্রেম অর্থ সঙ্গী 
নির্বাচনের স্বাধীনতা | গীতিকায় দেখ! যায় সঙ্গী নিরাচনের ম্বাধীনতা 
আরেক ধাপ এগিয়ে শ্বামীরূপে পরিণতি লাভ করেছে। প্রেম ও প্রেমের 
আধারের মধ্যে দুর্লভ সাযূজ্য লাভ ঘটেছে, তাই প্রেমিকের জন্য আত্মত্যাগের 
প্রেরণা সহজভাবে অন্তর থেকে এসেছে- কোনও আরোপিত আদর্শ প্রেরণা 
থেকে নয়। তাই আধুনিক 3001)130108060 চিস্তার অনুসারিতায় সতীহ্ের 
মহিমা আরোপ করা বোধ করি উচিত নয়। মনেরাখা দরকার আমাদের 
সামাজিক স্তরে শাস্ত্রশাসন সতীত্ব ব্যাপারটাকে বাধ্যতামূলক আদর্শে রূপাস্ত রিত 
করেছে, পক্ষাস্তরে .গীতিকার অভিব্যক্ত সমাজে গ্রাপ-গ্রাবল্যের সহজ নুরেই 
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তা প্রকাশিত হয়েছে। বলা যেতে পারে ক্বাধীন গ্রেম ক্লাসিক (প্রেমের রূপ 
পেয়েছে। নারীর প্রেমের একনিষ্ঠতা মন্ুযুত্বের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে 
আত্মগ্রকাশ করেছে। এরই 30011500900 প্রকাশ ঘটেছে আধুণিক কথা- 
সাহিত্যে । সেখানে নারীর বাসনা-সংস্কার এবং স্বাধীন গ্রেমের দেহ-প্রাণ 
বিদারী রক্তাক্ত ছন্দের চিত্র আমরা পেয়েছি। তার বিচিন্তর বুছিদীপ্ ব্যাখ্যা 
দেখেছি। 


উপসংহার £ 


মধ্যযুগের সাহিত্য ধর্মীয় বাতায়নতলে রচিত হয়েছে। কোথাও ধর্মীয় 
দার্শনিক তত্ব, কোথাও সাধনতত্ব কাঁব্যছন্দে উৎসারিত হয়েছে। ফলে কাব্য 
বিশেষে অর্থ-গৃঢ পারিভাষিক শকেন্স ব্যবহারও দেখ! যায়। পারিভাষিক 
শকের ব্যবহার সর্বথা কাব্যানুমোদিত হয়েছে এমন কথা বলাষায় না। এই 
কালের স্ষ্ট গীতিকা-কাব্য এক বিচিত্র ব্যতিক্রম । নার্বভৌম জীবন মত্োর 
উপর ভিত্তি করে গীতিকা-কাঁব্য রচিত হয়েছে । অন্য নিরপেক্ষ মানবিকতা, 
পাথিবতা যাব স্বাস্থ, দৈবের নিষ্ঠুর পীড়নে যা মৃত্যু-করুণ তাই এই কাব্যের 
মূল স্থরকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। পরবর্তীকালে এই স্থরের যুগোচিত রূপাস্তরণ 
ঘটেছে কথা-সাঁহিত্যে। সাহিত্যে এর সুদূর গ্রসারী পরোক্ষ, গোপন গ্রভাবকে 
অন্বীকার করবার উপায় নেই। এইজন্যেও গীতিকা-কাব্যদ্বয় চিরম্মরণীয় 
হয়ে থাকবে। 


৬ অঠম অধ্যায় ও 
নাথ আহ্িত্য 





মাথ ধর্মের ত্বরূপ ও সাধনা £ 


নাধ সাহিত্য নাথ ধর্মচিন্তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নাথ ধর্মের 
স্বরূপ ও সাধনার কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে ষে কায়া-মাধনার ছার 
পাধিব ভোগের পথ নিষণ্টক কর! এই ধর্মের সাধকদের লক্ষ্য। তাঁরা মুক্তি 
চান না। এই দিক থেকে ভারতীয় ধর্ম সাধনায় “উপ্টা-সাধন” নামে থে 
পাধন প্রক্রিয়া স্থচিরকাল ধরে চলে আসছে তার সঙ্গে একটি বিশেষ স্তর পর্যস্ত 
নাথ-পন্থীদ্দের ধর্ম সাধনার নিগৃঢ় এক্য রয়েছে । ধোগ-সাধনার যূল কথাটি 
হুল প্রকৃতির বন্ধনমুক্তি। এতদ্বারা জরামরণ-রহিত অবস্থায়, প্রাকৃত হুখ- 
দুঃখের অতীত হয়ে জগতে বিচরণ করাযায়। প্রকৃতির শ্রোত বহিরূ্ধীন 
প্রকৃতি আমাদের সামনে ক্ষণস্থায়ী ভোগের অজশ্র উপকরণ ছড়িয়ে রেখেছে, 
আমর! সাধারণত: তাতেই গা! ঢেলে দিতে চাই । প্রকৃতির প্ররোচনায় আমাদের 
এ প্রবণতা দেখ! দেয়। প্ররুতির ফাদে পা দিলে নানা ধরণের অনভাববোধের 
দ্বার আমর] গীভিত হই। এ পীড়ন হল ছুঃখবোধেব কারণ। এই গীড়ন 
থেকে মুক্তি পেতে হলে প্ররৃতির বহিমু্থীন শ্রোতকে অস্তম্ধীন করতে হয়, 
শ্রোতের এই মুখ ফেরানোকে বলে “উল্টা-সাধন”। আত্মসংহরণের ছার! 
চিত্ব-চাঞ্চল্য রুদ্ধ হয় তারপর স্তর পরম্পবায় প্রকৃতি চেতন! লুপ্ত হয়ে যাঁষ, 
মানুষ দিব্য-জীবন লাভ করে। চিত্তবৃত্তি নিরোধকে বলে যোগ। যোগ-সাধনার 
স্তর পরম্পরায় যোগশান্ত্রে আলোচিত হয়েছে। এই সাধনা দ্েহকেন্দ্রিক বলে 
কায়-সাধন। বলা হয়েছে । এই সাধন! প্রাক-বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। 
নাথ ধর্ম সাধনায় এরই একটি বিশেষ শুরের প্রতিফলন ঘটেছে। ভঃ শশিতৃষণ 
দাশগুপ্ত বলেছেন,_-”71)০ ৪0) 0010 56605 [60 12101651 & 
08910100197 01795 0: 0 9100179. 0016 06 [10019771015 91001998001 
152 ভে 010 £61161045 00] 0£ [0019 10) 15 10810, 2100178515 
0159. 055 01109016101021 0100653 0£ ০049) 10707 25 0০ [22- 
১2৭৪] 0: 026 ০0]006 0 6০0৫5 10) & 1৪ 60 10951106 16 
06765০62190 10000091016 2100 002167 80915179820, 10000015] 


নাথ নাহিত্য ১৪১ 


৪91716891 1166. ধোগ-সাধনার স্তর পরম্পরার একটি বিশেষ পর্যায় এসে 
অই্টসিদ্ধিঃ লাভ হদ্ন। “অষ্টসিছি? লাভ ছলে অলৌকিক ক্ষমতা বরায়ত্ হয়। 
একে বলে যোগ-বিভৃতি | এই স্তরেও প্রকৃতির প্ররোচনা আছে। নাথ সিদ্ধাইরা 
এই বিশেষ শুর পর্বস্ত এসে থেমে গেছেন। “অষ্টসিন্ধি লাভের ভ্বারা পাখির 
ভোগের পথকে নিষ্ঘণ্টক করাই তাদের লক্ষ্য-_দিব্য-জীবন লাভ বা মোক্ষ নয়। 
নাথ সাহিত্য পাঠ করলে আমাদের এই ধারণাই দৃঢ় হয়। ডঃ শ্রীকূমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,--“ইহার আধ্যাত্মিক আদশ ষেখুব উচ্চ ছিল 
তাহা বল] যায় না। প্রাকৃত মনযে অবাধ ভোগন্্রখের জন্ক 'লালায়িত 
যোগ-বিভূতির ছারা তাহারই পরিতৃপ্তিকে অনায়াসলভ্য করাই ইহার আমল 
কাম্য।৮ আমরা সহজভাবে বলতে পারি নাথধোগীরা স্থকে দীর্ঘস্থায়ী 
করতে চেয়েছেন_-আনন্দের অন্ধান করতে চান নি। মাণিকচন্দ্রের অকাল 
মৃত্যু ঘটলে ময়নামতী যোগ-বিস্তৃতির সহায় যমের সঙ্গে অসম্ন এবং উত্তট সমরে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন, পুত্র গোপীাদকেও অকাল মৃত্যু এড়াবার কৌশল হিসাবে 
ধোগ-সাধনায় প্ররোচিত করেছেন। মীননাথ, হাঁড়িপা, কাহ্ুপা সকলেই 
বিশেষ সিদ্ধাই লাভ করেও প্রকৃতির প্ররোচন! এড়াতে পারেন নি। 


নাথ সাহিত্যের কালবিচার £ 


নাথ সাহিত্যের লিখিত বূপ ১৮৭৮ গ্রীষ্টান্বে আবিষ্কৃত হয়েছে । ভর গ্রীষ়ার্সন 
রংপুর থেকে পুঁথি আবিষ্ার করেন। এই পুঁথিতে রাজা মাণিকচন্ত্র, রাঁজপত্ী 
ময়নামতী ও রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের জীবন-কাহিনী বিবৃত্ত হয়েছে। গ্রন্থটি 
সম্পাদিত হয়েছে--[15 9008 06 09010 0090019” নামে । 
পরবতীকালে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে “ময়নামতীর গান* 
“গোপীচজ্রের গীত” “মাণিকাদের গীত” নামে একই কাহিনীর নান] পুথি 
আবিষ্কৃত হয়। ১৯১৭ শ্রীষ্টাব্দে মুন্পী আবঃল করিম “গোরক্ষ বিজয়” নামে 
একটি কাব্য-কাহিনী প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 
১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামদাঁদ সেন রচিত “মীন চেতন” কাব্য প্রকাশ করেন। 
মোটের উপর দেখা যাচ্ছে নাথ ধর্ম সংক্রান্ত পুঁথিগুলোর সন্ধান পাওয়। গেছে 
অষ্টাশ-উনবিংশ শতাব্দীতে । প্রাপ্ত পুথিগুলোর লিপিকাল বিচার করে 
ডঃ স্বকুমার মেন নাথ সাহিত্যকে অষ্টাদশ শতকের অন্ততূক্তি করতে চেয়েছেন। 
লিপিকাল বিচারের ছারা নিঃসংশয়ে কাল নির্ণয়: করা সর্বথা নিরাপদ নয়। 
এই নিয়ে তর্কের অবকাশ রয়েছে। কারণ রাঁজা মাণিকচন্দ্রকে অনেকে 


১৪২ বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


এঁতিহাদিক ব্যক্তি মনে করেন। আচার্ধ দীনেশচন্দ্র ষেন এবং ভঃ শ্রীয়ার্মন 
গোপীচাদকে একাদশ শতাব্দীর প্রথমাধ্ের লোক বলে মনে করেছেন। ভাই 
বর্দি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে স্বীকার করতে হয় পিক মাণিকচন্ত্র তারও 
পূর্বব্ণ। আবার কাম্নপা, হাড়িপা, মীননাথ ইত্যাদির আবির্ভাব দশম থেকে 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। বুন্দাবনদাসের 
“চৈতন্ত-ভাগবত”-এ ধোগীপালের গীতের উল্লেখ রয়েছে, এই গীত নাথ সাহিত্যের 
পর্ষায়তুক্ত । নাথ সাহিত্যে ইসলামী প্রভাবও নেই। কাজেই এমন মনে 
করা অযৌক্তিক হবে না নাথ সাহিত্যের হ্যান্ট তুকী বিজয়ের আগেই হয়েছে। 
এবং এটাও যুক্তিসিচ্ছ ষে, নাথ ধর্মের গৌরবোজ্জল অধ্যায়ে নাথ সাহিত্যের 
জন্ম । তাহলে স্পষ্টই নাথ সাহিত্যের লিপিকাল এবং জন্মকালের মধ্যে বিরোধ 
রয়েছে। এই বিরোধ নিষ্পত্তি এইভাবে করা যেতে পারে যে নাথ ধর্মের 
সর্বোৎকুষ্ট বিকাশলগ্রে গোরক্ষনাথ-মীননাথ, গোপীচাদ-ময়নামতীর কাহিনী 
মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে লিখিত হয়ে থাকবে এবং সেইটি 
আমাদের হস্তগত হয়েছে | অর্থাৎ আমরা বলতে চাই নাথ সাহিত্যের ছুইটি 
রূপ পাশাপাশি চলে এসেছে, একটি মৌখিক লোক-সাহিত্যের পর্যায়তৃক্ত বূপ, 
অপরটি প্রান্ত সাহিত্যিক বূপ। অবশ্ত সাহিত্যিক রূপের মধ্যেও লোক- 
সাহিত্যের শ্বভাবধর্মও আভামসিত হয়েছে_-যদ্দিও তার বিশুদ্ধ রূপটি রক্ষিত 
হয় নি। বিশ্ব-নাহিত্যে কুত্রাপি এতিহাসিক কারণে লোক-সাহিত্যের বিশ্বচ্ 
রূপটি পাওয়] সম্ভব নয়। দে যাই হোক না কেন, এই জাতীয় সাহিত্োর 
কাল বিচার অনুমানের উপর ভর করে থাকে, কোনও স্থুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা 
চলে না। সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিরাপদ নয় বলে ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় 
কটাক্ষ করে লিখেছেন,_-“€কান প্রাচীন গ্রস্থকার সম্বন্ধে এরূপ একটি নিশ্ছিদ্র 
প্রমাণ-পঞ্ধীর লুর্ধ রত্বোগ্ধার খুব বিরল ও আশাতীত ৈবগ্রপাদ বলিয়াই 
ঠেকে। কোন পূর্ব হইতে সুপরিকল্পিত আয়োজনও এত নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তির 
দ্বারা পুরস্কৃত হইত কি না সন্দেহ।” কাজেই এরূপ কটাক্ষের বাইরে থেকে 
আমরা অনুমান করতে পারি যে, নাথ সাহিত্যের জন্মকাঁল তুকাঁ বিজয়ের 
পূর্বে এবং দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এবং তা লিখিত হয়েছে অষ্টাদশ 
শতকে । 


নাথ সাহিত্য ১৪৩ 
॥ গোরক্ষ বিজয় ও গোগীচক্দ্ের গীন ॥ 
কাব্য পরিচয় £ 


নাথ সাহিত্যকে মোটামুটিভাবে ছইভাগে ভাগ করে নেওয়া ঘেতে পারে। 
(১) গোরক্ষনাথ সম্পকিত রচনা, (২) গোপীচন্দ্রের গান | “গোরক্ষ বিজয়” 
কাব্যটিতে গল্পের কাঠামোতে তত্বের পরিবেষণ সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। 
গোগীচন্দ্রের গান? তত্ব বিরহিত নয়, তবুও মানব রসের (10010917 117651650 
আপেক্ষিক প্রাধান্তের জন্য রমিক চিত্তের সমাদর লাভ করেছে। আমরা 
বর্তমানে গ্রস্থ দুইটির সামান্য আলোচনা করব। 

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল গোরক্ষনাথ সংক্রান্ত কাব্যটিকে *গোর্খ বিজয়” নামে প্রকাশ 
করেছেন। গোর্খ নামটি কাব্যের ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে। এই কারণে 
ভঃ মণ্ডল মনে করেছেন কাব্যের নাম “গোর্ধ বিজয়; হওয়া উচিত--“গোরক্ষ 
বিজয়” নয়। আপাঁতঃভাবে ডঃ মণ্ডলের বক্তব্য যুক্তিসহ বলে মনে হয় | কিন্ত 
তলিয়ে দেখলে দেখা যায় পারিপাশ্বিক প্রমাণ তার বক্তব্যের সমর্থন করে না। 
কারণ গোরক্ষনাথের কাহিনী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং 
সর্বত্রই নামটি হচ্ছে “গোরক্ষ+__“গোর্খ” নয়, সম্ভবতঃ উচ্চারণ বিকৃতির ফলে 
গোরক্ষ'-_“গোর্খ” হয়ে গেছে । তাই আমাদের মতে গ্রন্থটির নাম “গোরক্ষ 
বিজয়” হওয়াই ঠিক। তাছাড়া আব্ল করীম সাহেব, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
গ্রন্থের নাম “গোরক্ষ বিজয়” ছবে না “মীন চেতন” হবে তা নিয়ে তর্ক 
তুলেছেন, এ তর্ক প্রসঙ্গে তারা গ্রস্থটিকে “গোর্থ বিজয়” বলেন নি, বলেছেন 
«গোরক্ষ বিজয়? | এর থেকেও আমর! “গোরক্ষ বিওয়” নামটিকে যথার্থ বলে 
মেনে নিতে পারি। এই কাব্যের রচয়িত শেখ ফয়ুজুল্পা, ভীমসেন কবির! । 


কাহিনী ঃ 


«গোরক্ষ বিজয়”-এর গল্পাংশটি হল এই £__ আদি নিরগ্নের দেহের বিভিন্ন 
অংশ থেকে শিব, মীননাথ, হাড়িপা ও কান্ছুপার জন্ম হল। নিরঞ্কন আবার 
নিজের দেহ থেকে স্থষ্টি করলেন গৌরীকে। শিবের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে হল। 
মীননাথ ও হাড়িপা শিবের, গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কাহৃপ। হাড়িপার 
কাছে দীক্ষা নিয়ে ষোগাভ্যাসে রত হলেন। পার্বতী মীননাথ, গোরক্ষনাথ, 
হাড়িপা; কালগপা এই চারজনের চরিত্রবল পরীক্ষা করতে চাইলেন। এই 
পরীক্ষায় একমাত্র গোরক্ষনাথ ছাড়া আর কেউ উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। 


১৪৪ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


ফলে পার্বতী মীননাথকে অভিশাপ দিলেন কদলীর রাজ্যে গিয়ে স্ত্রী সহবাসে 
ইতর ভোগময় জীবন যাপন করতে । হাড়িপাকে শাপ দিলেন রাণী 
ময়নামতীর হাড়িবৃত্তি করতে, কাশুপাকে বললেন সতমাকে ভঙজনা করতে। 
এরপর গোরক্ষনাথকে তিনি আর এক কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন। এই 
পরীক্ষার জন্য পার্বতী অত্যন্ত ঘ্বণিত উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। এতেও 
গোরক্ষনাথ উত্তীর্ণ হলেন এবং পার্যতীকে অভিশাপ দিয়ে রাক্ষপীতে রূপান্তরিত 
করলেন। এদিকে শিব নিজের স্ত্রীকে আর থুঁজে পাচ্ছেন না, তিনি এসে 
গোরক্ষনাথকে ধরলেন, গোরক্ষনাথ বললেন £ 
“ভাঙ ধুতুরা খাও কি বলিব তোরে। 
কোথাত হারাইছ নারী ধর আমি মোরে ॥” 

যাই হোক শেষ পর্যস্ত গোরক্ষনাথ দেবীকে রাক্ষপীর জীবন থেকে মুক্ত করে 
দিলেন। কিন্ত শিব মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন। এই অপমানের শোধ নেওয়ার 
জন্য বিরহিণী নানী এক রাজকন্তার তপস্তায় তুষ্ট হয়ে গোরক্ষনাথের সে তার 
বিয়ে হবে বলে বর দ্িলেন। শিবের বর অমোঘ। গোরক্ষনাথের সঙ্গে 
বিরহিণীর বিয়ে হল। কিন্ত গোরক্ষনাথের ব্রহ্মচর্ধ ব্রত ভঙ্গ করানো গেল না। 
গোঁরক্ষনাথ যোগবলে নিজেকে ছয় মাসের শিশুতে পরিবতিত করে স্তন্যধারা 
পানের জন্য বায়না ধরলেন। নব-বিবাহিতা বধূ কিংকর্তব্যবিষূঢ় হয়ে পড়লেন। 
তখন গোরক্ষনাথ নিজের আসল পরিচয় দিয়ে বিরহিণীকে পুত্রলাভের আশীর্বাদ 
করে এবং পুত্রলাভের উপায় বলে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। পথে কান্ুপার 
সঙ্গে তার দেখা হুল, কাম্ুপ! তাকে শাপগ্রস্ত মীননাথের অবস্থা জানালেন। 
এইবার গোরক্ষনাথ কদলীর রাজ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলেন মীননাথ নারীসঙ্গ 
ভোগে আক নিমঞ্জিত হয়ে আছেন। গুরুকে কায়। সাধনায় উদ্ব,দ্ধ করবার 
জন্য নর্তকীর ছন্মবেশে মাদল বাজিয়ে নাচগান স্থরু করলেন। হেঁয়ালীর ভিতর 
দিয়ে তত্বজ্ঞানের কথা, উণ্টা-সাধনার কথা! শোনালেন। এর ফলে মীননাথ 
একবার ফোগ-সাধনার জন্য প্রবুদ্ধ হন আবার প্রবৃত্তির রাজ্যে ফিরে যেতে চান। 
প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির দোটানায় পড়ে দুলতে থাকেন। শেষ পর্যস্ত তিনি 
একরকম বাধ্য হয়েই যোগপন্থা গ্রহণ করেন। এইখানে কাহিনীর শেষ। 
গোরক্ষনাথের বিজয় অভিযান বা মীননাথের চৈতন্য সম্পানন মূল লক্ষ্য। এই 
দিক দিয়ে “গোরক্ষ বিজয়” ব। “মীন চেতন” নামকরণ সার্থক। 


নাথ সাহিত্য ১৪৫ 
কাব্যমৃূল্য ঃ 


আমরা পূর্বেই বলেছি “গোরক্ষ বিজয়” কাব্যে তত্বের সমধিক প্রাধান্ত 
রয়েছে । কবিশেখর কাপিদাস রায় এই তত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে 
বলেছেন,“বৈরাগ্যের মহাশক্র মহামায়া । তিনি মায়ায় মুগ্ধ করিয়া জীবকে 
লালন করেন এবং তাহার হারা কৃষ্টি রক্ষা কয়েন। মীননাথ মায়ার ছলনার় 
ভূলিলেন ।***মহামায়ার মোহিনীযৃতি দেখিয়া গোরক্ষনাথের মনে হইল, এমন 
জননী পাইলে “তাহার কোলেতে বনিয় হখে ছুপ্ধ খাই? | মহামায়া মোহিনী- 
যূতিতে সকলকেই মোহিত করিতে আসেন, ষে মা বলিয়া তাহার চরণে শরণ 
লয়, সেই বাঁচিয়া যায়।” তত্বের এই দিকটি প্রতীকায়িত হয়েছে গোরক্ষনাথের 
চরিত্রের ভিতর দিয়ে। কিন্তু কাব্য-মাহিত্য তে] তত্ব প্রকাশের বাহন নয়। 
সাহিত্যের কারবার জীবন নিয়ে। মানব জীবনের আলো-অন্ধকার, আনন্দ- 
বেদনা, আশা-নিরাশা, শ্বপ্র ও বান্তব, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির লুকোচুরি সাহিত্যের 
উপজীব্য । এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখব মীননাথের চরিত্র 
স্টির ভিতর দিয়ে মাহষের সবলতা-দুর্বলতা বূপাযিত হয়েছে । যোগভ্রষ্ 
মীননাথের চৈতন্য-সম্পাদনের প্রয়াসের ভিতর দিয়ে ফুট উঠেছে মীননাথের 
উত্পাহ-অবসাদ, অন্থদ্বন্, সংকল্লের শিথিলতা ও নৈষ্ঠিকতা, আত্মবিশ্বাম ও 
অবিশ্বাসের ওঠানামা, তথা দেহ ও আত্মার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানব রস 
সৃষ্টি হয়ে! শেষ পর্যস্ত একরকম বাধ্য হয়েই সন্াস গ্রহণের ভিতরেও দেহ- 
সংস্কারের চিহ্ন পাহাড়ের গায়ে ফাটলের মতো! উকি দ্িয়েছে। এইখানেই এই 
কাব্যের মানবিকতা,_তথ! কাব্যঘৃল্য। 

এই কাব্যের আঙ্গিকে নাটকীয়তা আছে, মানবনৃত্তির নিরাভরণ বিক্ফোরণে, 
প্রকাশের খজু তা, আমাদের সহাহ্ুভাত দাবি করে। তথাপি মাঝে মধ্যে দুষ্টরুচির 
অভিব্যক্তি চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিবিধায়ক না হওয়ায় আমাদের পীড়িত করে। 
এই প্রসঙ্গে পার্বতীর অসম্বত অবস্থায় গোরক্ষনাথকে ছলনা, গোরক্ষনাথের 
পারতীকে শাস্ডিবিধান ম্মরণ করা যেতে পারে । অবশ্য এর জন্য ক্ষন হয়ে লাভ 
নেই। কেনন। “গোরক্ষ বিজয়” কাব্য পমাজের যে স্তর থেকে উদ্ভুত তাদের 
অসংঘত কল্পনাকে স্বীকার করে নিয়ে কাব্য পাঠ করতে হবে। তাহলে 
উল্লিখিত ক্র কিছুট। স্থসহ বলে মনে হতে পারে। 


১৩ 


১৪৬ বাংলা সাহিত্োর ক্রমবিবর্তন 
॥ গোগীচজ্দের গান ॥ 


কাহিনী পরিচয় £ 


মাণিকাদ নামে এক ধামিক রাজা ছিলেন। ময়নামতী নামে এক 
কন্যাকে বিয়ে করেন। কিন্ত তাতে রাজার ভোগাকাজঙ্ষা তথ না হওয়াতে 
তিনি দেবপুরের আরও পাঁচ কন্তাকে বিয়ে করেন। নববধূদের সঙ্গে ময়নার 
অহরহ বিবাদ লেগে থাকত। রাঁজ৷ উত্যক্ত হয়ে ময়নাকে রাজপ্রাসাদ থেকে 
বের করে দিলেন। ফেরুসা নগরে ময়নাকে আলাদ। ভাবে ব্সবাঁস করবার 
ব্যবস্থা করে দেন। ময়না গোরক্ষনাথের শিশ্যত্য নিয়ে যোগাভ্যাসের দ্বার! 
অষ্টসিন্ধি লাভ করে। এদিকে মাণিকচাদ ভোগে লিপ্ত রয়েছেন, রাজকার্ষ 
দেখেন না, রাজার অমনোযোগিতার স্ৃযোগে নব নিযুক্ত দেওয়ান প্রজাদের 
উপর অত্যাচার স্থরু করে দিল। অত্যাচান্লিত প্রজাপুঞ্জ আভিচারিক ক্রিয়ার 
দ্বারা বাঁচ্গার মৃত্যুবিধান করল। রাজার যৃতুযু আসন জেনে “ধিয়ানের বুড়ি” 
ময়ন! রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে অনেক আয়াস স্বীকার করেও রাজাকে রক্ষা 
করতে পারল নী। কৌশলসাধ্য উপায়ে গোছা ধম “রাজার জীউ নিল লাংটিতে 
বাদ্ধিয়”। ময়না রাজার আত্মীয় পরিজনকে তার দেহ রক্ষা করতে বলে 
মপুরীতে হাজির হল রাজার জীবন ফিরিয়ে আনবার অভিপ্রায়ে। সেখানে 
যমের সঙ্গে উদ্ভট সমরে প্রবৃত্ত হল, ম নাজেহাল হয়ে শিব গোরক্ষনাথের স্মরণ 
নিল। শিব গোরক্ষনাথের মধ্যস্থতায় স্থির হল ময়নামতী মাণিকচাদের জীবন 
ফেরত পাবে না, তবে তার একটি পুত্রলাভ হবে। এই পুত্রের আর আঠারো 
বছর। তবে পুত্র ঘর্দি হাড়ি শিদ্ধার শরণ নেয় তাহলে তার অকাল মৃত্যু 
হবে না। এই পুত্র হল পোগাচাদ। 

গোঁগচার্দের জন্মের পর ময়নামতী তার নামে রাজ্যশাসন করতে থাকলেন, 
কিছুকাল পরে নারদের ঘটকালিতে তার বিয়ে দ্রিলেন। বিবাহোত্তর জীবনে 
গোগীটাদ নিজে হাতে রাজ্যভার গ্রহণ করে, ছুই স্ত্রীকে নিয়ে ভোগসথথে দ্বিন 
কাটাতে থাকলেন। এমন সময় ময়নামতী পুত্রকে হাড়িপান্প শিশ্তত্ব নিয়ে 
সন্্যাস নিতে আদেশ করলেন, ধাতে গোপীচাদ্দ অকাল মরণ এড়াতে পারে। 
একে তো! সন্গ্যাসের নামেই পুত্রের আপত্তি, তছুপরি হাড়িপার নামে তার 
আভিজাত্যে বাধলে! । গোপী্টাদ বললেন £ 

“ওগোঃ মা জননি, ডুবালু, মা, জাত কুল আর সব গাঁও। 
বাইশ দণ্ড রাজা হুইয়। হাড়ির ধরব পাও ॥৮ 


নাথ. সাহিত্য ১৪৭ 


ময়নামতী হাড়ির গুণকীর্তন করে সম্াস নেওয়ার অন্ত যতই 
পীড়াপীড়ি করেন পুত্রও তত ভ্রুদ্ধ হতে থাকে । শেষ পর্বস্ত গোগীঠাদ ছাড়িপা 
ও ময়নামতীকে জড়িয়ে মাতৃচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করতেও দ্বিধা বোধ 
করেন নি। মাতৃচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করবার জন্য গোরক্ষনাথ গোপী্টা্কে 
অভিশাপ দ্দিলেন। যাই হোক শেষ পর্যস্ত হাড়িপাকে গুরু যেনে গোপীচাদ 
সন্ন্যাস নিলেন। হাড়িপ। তাকে নিয়ে পথে বেরোলেন, পথে গোপীটাদ 
অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করলেন। হাড়িপা তাঁকে হীরানটার ঘরে «“ন] তিরি না 
পুরুষ” করে বাঁধা দিয়ে চলে গেলেন। হীরানটা রাজপুত্রের কাছে দ্বণিত 
প্রস্তাব নিয়ে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে নির্মম অত্যাচার স্বর করলেন। বারো বছর 
পর হাড়িপ তাকে উদ্ধার করেন, তিনি রাশ্যে প্রত্যাবর্তন করে সহখে রাজ্য 
করতে থাকেন। 


এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার গল্পাংশের মূল কাঠামো ঠিক 
থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাপ্ত পুথিতে কাহিনীর সমাগুতে, বিবৃতিতে 
পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের মনে হয় অঞ্চল বিশেষের কিন্বদশ্তীর বৈচিত্র্য- 
ভেদে এমন রূপভেদ ঘটেছে । আমরা এখানে কলকাতা! খিশ্বাদ্ঠালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত “গোপীচন্দের গান” গ্রস্থটিকে অবলঘ্বন করে আলোচন। করেছি। 
ভবানীদাস, স্থকুর মামুদ এই গ্রন্থের রচয়িতা । একজন লিখেছেন “গোপীচন্দ্রের 
পাঁচালী”, 'মপরজন লিখেছেন “গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস” এ ছাড়া ছুর্লভ মলিকের 
“গোপীচন্দ্রের গীত” উল্লেখষোগ্য রচনা। 


কাব্য বিচার ? 


“গোগীচন্দ্রের গান”-এর সাহিত্য-গুণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
বলেছেন ;১_“গোপীচন্দ্রের গান এপিক ধম রচনা ইহার বিস্তার, ভাবগভীরতা, 
সমুচ্চ আদর্শ ইহাকে মহাকাব্যের গুণে মণ্ডিত করিয়াছে । যদ্দি মৌখিক 
মহাকাব্য (0918] ০9:০) বলিয়া কিছু থাকে, তবে গোপীচন্দ্রের গান তাহাই”- 
এই মন্তব্যে ষতট! ভাবাবেগ আছে, ততট। বিচার (25500178) নাই। কেননা 
মহাকাব্যে থাকে গৌরব-সমুন্নতি (5010110015)1 এ গৌরব সমুন্নতি 
আকারগত (/201)2703201021) এবং ব্যঞ্ধনাগত (1051781771০) | এই হুয়ের 
সমীকরণে সামগ্রিক ভাবে মহাঁকাব্যের আবেদনে চিত্ত উর্ধ্বাভিমুখী হয়__ 
বিশালের সম্মুখীন হয়ে আমাদের তুচ্ছতা৷ তুলে যাই, আত্মার গহনে মহতের 
আহ্বান আপন মহত্বকে উপলব্ধি করি। গোগীচন্ের গানে মহাকাব্যোচিত 


১৪৮ বাংলা সাহিত্যেক্স ক্রমবিবর্তন 


মহিমা নেই। ছ্িতীয়তঃ “সণুচ্চ আদর্শ” 'বলতে ভঃ ভট্টাচার্য হীরানটার ঘরে 
গোপীচাদের প্রলোভন জয় করবার কথা বলেছেন ৷ তার বক্তব্য ;--একমাজ 
পত্বী প্রেমের দুর্জয় শক্তি ছারাই রাজপুত্র সকল দু:খ জন করিলেন--সন্্যাসের 
পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইলেন ।” এই মস্তব্যও বিচার সহ নয়। কারণ, 
কাব্য পাঠে দেখ। যাচ্ছে ষে, হীরানটার ঘরে রাজপুজ্কে বাধা রাখবার সময় 
হাঁড়িপা তাঁকে “না তিরি না পুরুষ” করে ধোগবলে তার কাম, ক্রোধ, রতি, 
মায়া শোষণ করে নিয়েছিলেন। তাই “সম্গযাসের পরীক্ষা” হয় নি। প্রেমের 
সত্রপাত দেহজ আকর্ষণে, তথ] কামবুত্তি থেকে । ষে পুরুষের কাম নেই তার 
কাছে হীরার আবেদন মূল্যহীন । এমন পুরুষ নারীরূপে আকৃষ্ট হবে না, এমনই 
্বাভাবিক। গোপীর্টাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে । তাছাড়া ষে পুরুষ একাধিক 
বিবাহ করেছেন তার কাছে পত্রীপ্রেমের গৌরব কি আদৌ ছিল? সন্যাস 
গ্রহণের কালে গোপীর্টাদের ক্রন্দন কি বিরহ-বেদনার আশঙ্কা থেকে উ্িত 
হয়েছিল ? কখনই নয়, যৌন-ভোগাসক্তি বাধিত হবে বলেই এই আকুলি-বিকুলি, 
এবং রাজপুজ্রের বয়€ধর্মের বিচারে এইটেই শ্বাভাবিক। পরবতীকালে যৌনবোঁধ 
অপহৃত হওয়ার পর হীরান্টার গৃহে জড়ের মতো! কালাতিপাঁতে, চরিত্র 
মাহাত্মের প্রকাশ ঘটেছে বলে আমর] মনে করতে পারি না। “সমুচ্চ আদর্শ” 
রক্ষা! কথাটাই অবাস্তর হয়ে পড়। কাজেই আলঙ্কারিক বিচারে মহাকাব্যের 
গুণ এই কাব্যে নেই, “সমুচ্চ আদর্শ” নেই। ভঃ ভট্টাচার্য ও একই আলোচনায় 
স্বীকার করেছেন,__“গোপীচন্দ্রের গান বৃহদায়তন রচনা হইলেও ইহা এপিকের 
মতো কোন উচ্চ সামাজিক নৈতিক আদ প্রচার করিবার পরিবর্তে গীতিকার 
মতো৷ নরনারীর মনের প্রেমের শক্তির কথাই প্রচার করিয়াছে |” এখানেও 
সাহিত্য-তত্বের দ্দিক থেকে গোড়া ঘেষা প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমতঃ কোন 
সৎস্থটি কিছু গুচার করে না। প্রচার করা অর্থ হল কোন কিছু সম্পর্কে 
মোহ হুষ্টি করা। মোহ মাতেই ক্ষণস্থায়ী । অথচ সাহিত্য শাশ্বত। মূল বিরোধ 
এইখানে । ধর্দ বল! যায় সত্তর গ্রচার। তাহলে বলব সত্য স্বয়ম্প্রকাঁশ। 
ভার গচারের বরাত কাউকে দেওয়া হয় নি। “গোপীচন্জের গান”-এর 
সাহিত্যিক মূল্য অনম্বীকার্ধ। গ্রচারধর্মী হলে সাহিত্য মূল্য অন্বীক্₹ত হত। 
ছিতীয়দ্: গীতিকায় প্রেমকে কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, 
এখানে ও দ্রপ অগ্রি-পরাক্ষার সম্মুখীন হতে হয় নি। কাজেই আমাদের মনে হয়, 
“গোপীচন্দ্ের গান” মগাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নয়। মাম্ষের ভোগলালায়িত 
জীবনের গ্রতি যে. সহজ আকধণ রয়েছে তার থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করতে 


নাথ সাহিত্য ১৪৯ 


গেলে মন-প্রাণ বিদ্রোহ করে উঠে, এই অসহায় বিজ্রোহের অমাজিত 
কাব্যাভিব্যক্তি ঘটেছে। তাতে জীবনের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে বলেই কাব্য 
ইয়েছে। বিচার এই দৃষ্টিকোণ থেকে করা কর্তব্য । 

আমরা দেখেছি রাজপুত্র সন্ধ্যাস ধর্ম নিয়েছেন অস্তর়ের তাগাদায় নয়__ 
মাতার কঠিন নির্দেশে । তাই সন্ধ্যাস জীবনেও ফেলে আসা ভোগলিথু জীবনের 
জন্য তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়েছে । তারই মানবিক আবেদন শামাদের অভিতভৃত 
করেছে। মাহুষের প্রত্যক্ষ আশা-নিরাশা, আশঙ্কা-বেদনার কথাতেই এই 
কাবাটি সার্থক হযেছে । গোপীচাদের চরিত্র পরিকল্পনায় গড়পড়তা মানুষের 
মায়াপাশ বদ্ধ অবস্থায় সংগ্রামের রক্তক্ষর! কাহিনী বিবুত হয়েছে । মাতা ও 
পুত্রের বাদ-বিতগ্ডা, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ নাটকীয় প্রাণময়তায় চরিত্রগুলোকে 
জীবস্তভাবে উপস্থাপিত করেছে । এর ভিতন্ন দিয়ে আদিম জীবনের বর্বরতা, 
অসংবৃত ভোগলালসা, কল্পনার আতিশয্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই 
আতিশষ্যের জন্য চরিত্র এবং ঘটনার সঙ্গতিও মাঝে মধ্যে ক্তুগ্ন হয়েছে । তথাপি 
আমরা এই কারণে বিশ্মিত হই ষে গ্রাম্য কবিরা তত্বকে জীবনরস সমৃদ্ধ করে 
প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ-তত্ব সাহিত্য বিচারের অন্যতম মানদণ্ড বলে স্বীরুত। 
এই মাপকাঠিতে কবিরা উত্তীর্ণ হয়েছেন । ছুই একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা 
পরিষ্ধার করি, _রাঁজা গোগীচন্দ্র ও খেতুয়! সহোদর ভাই? খেতুয়া হীন কাজ 
করে বলে অপাঙক্তেয় নয় বোঝাতে কবি বলেছেন £ 

“এক থোবের বাশ রাণী নছিবেতে ল্যাথা | 
কেও হয় ফুলের সাজি কেহ হাড়ির ঝ্যাট1 1৮ 


আবার ছোট লোক হঠাৎ ধনী হলে £ 


“ছোট লোকের ছাওয়া ঘি বড় বিসই পায়। 

টেড়িয়া করে পাগড়ি বাধে ছেঞার দিকে চায় ॥ 

রং সং ৬৬ ক 

বাশের পাতার স্তাকান ফ্যারফিরিয়। ব্যাড়ায় 1৮ 

মন্তব্যের তির্যধক কটাক্ষ উপভোগ্য । যে লোক কোনদিন রাজ্য পাওয়ার 

আঁশ! করে নি এমন লোক ঘদি হঠাৎ রাজ্য পেয়ে যায় তখন সে মনের ভারসাম্য 
হারিয়ে ফেলে। মে এমন কাজকর্ম করে, তার চলনে-বলনে এমন অস্বাভাবিকতা 
দেখা যায় যা আমাদের হাসির খোরাক যোগায় । অথচ মেই বিশেষ লোকটি 
তৎসম্পর্কে আদৌ সজাগ নয়। খেতুয়া! হঠাৎ রাজ্য পেয়ে কি রকম হাশ্তকর 


১৫০ বাংল! সাহিতোরি ত্রমবিবর্তন 


আচরণে লিগ হয়ে পড়েছে সেইটে উপরি উদ্ধৃত পউক্তিতে রূপ পেয়েছে। 
আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে খেতুয়ার বিরাট পাগড়ি-বীধা চেহারাটা, 
সে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের চেহারা দেখছে আর চঞ্চলপদে চলাফেরা! 
করছে। এর ভিতরে ফুটে উঠেছে খেতুয়ার অপ্রত্যাশিত রাজ্যনাভের আনন্দ 
এবং ভঙ্জনিত মানসিক ভারসাম্যহীনতা। কবি কৌতুকভরা চোখ দিয়ে সব 
দেখছেন এবং আমাদের দেখাচ্ছেন | গোগীটাদদ ধর্মতত বোঝেন না, প্রত্যক্ষগম্য 
জীবনভোগই তাঁর কাম্য, তাই মাতার সন্ন্যাস গ্রহণের প্ররোচনার প্রতিবাদে 
বলেন £ 

“এত যদি জান মাতা, জরু প্রাণের বৈরী । 

তবে কেন বিবাহ দিলেন এক শত সুন্দরী ॥ 

এক শত রাণীকে মা, মোর গলায় বান্ধ দিয়া। 

এখন নিয়া যাইতে বল, সম্ন্যাক লাগিয়া ॥" 

এই কারণে আচার্য দ|নেশচন্্র সেন বলেছেন যে গানের কথা অমাজিত 

হলেও মাঝে মধ্যে এমন পঙক্তি আছে ঘা অস্তর-োয়। এবং স্পষ্ট। এই দিক 
থেকেও গোগীচন্দ্রের কাব্য গুণ অনস্বীকার্য। অসংস্কৃত হলেও একটি অর্দ-সভ্য 
সমাজের জীবনধ্যানের নৈষ্িক প্রকাশের জন্য “গোগীচন্দ্রের গান” ম্মরণীয় হয়ে 
থাকবে। তাই আমরা আবার বলতে চাই আলোচ্য কাব্যের মহাকাব্যোচিত 
মহিমা নেই, উচ্চ আদর্শের বিঘোষণ নেই, কিজ্ঞ অদুনা-পছুনা, ময়নামতীর- 
গোগীচন্তের বাশ্তবধর্মী চরিত্র স্থষটিতে, গ্রাম্য জীবনের উপমা রূপকের সহায়তায় 
মনোভাব প্রকাশ গৌরবে, রূপকথাস্থলভ আনন্দময় পরিসমাপ্িতে জীবনের জয় 
ঘোঁধষিত হয়েছে। এই জীবনধমিত গ্রন্থটিকে কাব্যগুণান্িত করেছে। 
চিপ্রকর্ষহীন কবির রচম। বলেই এতে স্থুলতার ছাপ পড়েছে, কিন্তু তার দ্বার। 
জীবনধমিতা ক্ষুগ্ন হয় ন। 


নবম অধ্যায় ৬ 
াহলা সাহিত্যে মুনলষ্ঘান ক্বিদেক্র দান 


জারা. -স্্রম্পস্ল , পার্স দাম্পরশহ --চালা 


হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় £ 


আমরা »াধারণভাবে রাজবৃত্ত নির্ভর ইতিহাস পাঠে এই ধারণা করে থাকি 
যে মধ্যযুগের ইতিহাস হিন্দুমূলমান সম্প্রদায়ের বিরোধ-সংঘাতের র-ক্ত 
পিচ্ছিলতাঁয় কলঙ্কিত। মধ্যযুগের হাওয়-বাতাম বিছ্বেষ-বাস্পে কলঙ্কিত 
হয় নি, এমন কথা আমর] বলি না, আমাদের বক্রব্য হল সেইটি আংশিক সত্য, 
জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ের দুঃন্বপ্নমাধধ। দিলীর কাঞ্চনতক্ত লালসা, 
হিংসা, ক্ষমতালিপ্না আর চরম ভোঁগ-বিলামের ফেনোচ্ছলতায় কখনও রক্তাক্ত 
কখনও বা স্বরাসিক্ত পিচ্ছিল হত কি না হত বিশাল দেশের জনমানসে তার 
কোনও প্রতাক্ষ প্রতিক্রিয়া অনুভূত হুত না। কারণ এই দেশের ইতিহাস 
সমাঁজ-কেন্দ্িক | এবং এই সমাজ ধর্মীক্ধ অশাসনে মাভষের মঙ্গলামঙ্গলের নিত 
যূল্যবোধের দ্বারা বিধৃত এবং নিয়ন্ত্রিত ছিল। কাছেই সামাজিক ক্ষে্রে 
আত্মবিস্থারী ইসলামের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ রক্ষার ক্ষেত্রে বিরোধের ও 
আপোষেব প্রশ্নটি ছিল সমধিক জড়িত। এই মৌল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ইতিহাম 
আবতিত হয়েছে এবং সমন্বম ও জামগ্রস্তের ভিতর দিয়ে বিরোধ নিষ্পান্ত 
করেছচে। এই সমন্বয়ের সাধন! বাঙালীর বিশিষ্ট সাধনা । পারস্পরিক 'ভাব- 
বিন্মিয়ের মাধামে নতুনতর, সমৃদ্ধত্র জীবননোধে উত্তরণই সংস্কৃতি। চলমান 
জীবনের ছন্দ আপন আবেগে পারিপাশ্থিকতাকে, বিরোধী ভাব-ভাপনাকে 
সাঙ্গীভৃত করে নিয়ে অগ্রনর হতে থাকে । এই অগ্রলরমানতাই প্রাণের লক্ষণ। 
বাঙালীর এ বিশিষ্ট সাধনার অভিব্যক্তি একটি রূপ যেমন ঠৈতন্ত-সাহিতো 
দেখেছি তেমনই আরেক রূপ দেখেছি মুসলমান কবিদেব সারম্বত-সাধনায়। 
্রন্ধদেশেব সীমাস্তবতী আরাকান রাঁজো মুসলমান কবিদের ন্সাবিত্ভীর এসং 
তার্দের কাণারুতিতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বমূলক রূপটি অভিব্যক্ হয়ে 
বাঙালীব বিশিষ্ট জীবন-সাধনাকে প্রোজ্জল ভাবে তুলে ধরেছে। এই কারণ 
ডঃ শ্রীকুমার বান্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ;--“মাঝে মধ্যে ধর্মান্তার উগ্র অপহিষুঃতা 
জীবনের শাস্তিকে বিস্িত করিয়াছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধো সহজ গ্রীতি ও 
মিলনকামনাকে ক্ষুপ্ন করিয়া উহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও অবিশ্বাসের প্রাচীর 


১৫২ বাংল। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


তুলিয়াছে। কিন্ত এই রেষারেষির ভাব সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত হইলেও মধ্যযুগের 
জীবনধাআর সাধারণ নিয়ম ছিল না। বোঝাপড়া ও মিলনের প্রবল আগ্রহ 
সমস্ত ধর্মমত ও সমাজপ্রথার পার্থক্য সত্বেও এই প্রতিবেশী সম্প্রদায় ছুইটিকে 
পরস্পরের নিকট আকর্ষণ করিত।” অন্তরের এই মুল প্রেরণ] সমন্বয় সাধন 
ঘটিয়েছে । বাংলাদেশের সীমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সামাজ্জিক মিলনাকৃতিন্ন 
প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক প্রকাশ দেখতে পাই না ঠিকই, কিন্তু তাতে আমাদের 
ধারণার খণ্ডন হয় না, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের পাঠান নর- 
পতির1 বাংলা-সাহছিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন পাশ্প্রদায়িক চেতনার উর্ধ্বে 
দাড়িয়ে। তার] হিন্ুশাস্ব অনুশীলনে এবং তার রসাভিব্যক্তিতে উদ্দার ভাবে 
সাহাষ্য করেছেন | এইক্ষেত্রে তার! এক্লামিক সর্তের আরোপে হিন্দু কবিদের 
গান গাইবার শ্বাধীনতাকে খর্ব করেন নি। এতথার| সমাজ জীবনে উভয়ের 
মিলনাকাজ্ষার আত্তর-প্রেরণার পরোক্ষ প্রমাণ পরিম্ফুট হয়েছে । মোগল যুগে 
বিভিন্ন কারণে বাংলার সমাজ জীবনে ভাঙন ধরেছিল । তাই সেই অবক্ষয়ের 
যুগে সাহিত্য স্থির প্রেরণাও ভিন্ন পথগামী হয়েছিল। বাংলাদেশে ঘখন সমাজ 
জীবন অবক্ষয়ের মুখে, তখন সপ্তদশ শতকে আরাকানে সমন্বয়যূলক জীবনের 
অভিব্যক্তি ঘটেছে মুসলমান কবিদের শিল্পকুতিতে | 

বাংলাদেশে তুকী অভিযান ও শাসন প্রতিষ্ঠার বনু পূর্ব থেকেই, মুসলমান 
পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত মতে অষ্টম-নবম শতাব্দীতে ব্যবসায়িক কারণে 
আরব বণিকেরা আরাকান-চট্টগ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন ! তার] এই দেশের 
বাসিন্দা হয়ে পড়েছিলেন । এই দেশের জলবায়ু, ভাব-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মক 
হয়ে পড়েছিলেন। তুক্শ বিজয়ের পর যে সব মুসলমান এই দেশে বসবান করতে 
থাকলেন তারাও এই দেশের ভাব-সংস্কৃতিকে হ্বীকার করে নিয়েছিলেন। 
্বিতীয়ত্ঃ ইসলাম ধর্মপ্রচারক ধারা এসেছিলেন তাদের বুহদংশটি ছিল সুফী 
সম্প্রদায়তুক্ত । ক্ৃফীর] প্রেমের সাধক | শুফীদের মতে আদির এক অথয় 
প্রেম-ম্বব্ূপই আমাদের আসল শ্বরূপ। এ প্রেম-্বরূপে সমাধিস্থ হওয়াকে বলেছে 
“ফানা”। উল্টা-সাধনার পথে এ স্বরূপে প্রত্যাবর্তন ঘটে এবং এ প্রত্যাবর্তনেই 
নিঃশ্রের়স। কাজেই দেখতে পাচ্ছি বৈষ্ব-সহজিয়া, শাক্ত-তাস্ত্রিক, বাউল 
ইত্যাদির সাধনমার্গের সঙ্গে স্ফীদের সাধনার অস্তরঙগ মিল রয়েছে। জীবপত্বা 
থেকে আদল স্বরূপে ব্যক্জের দেশ থেকে অব্যক্ত স্বরূপে ফিরে যাওয়ার যূল কথাটি 
এখানেও বলা হয়েছে ) এ অব্যক্তকে হিন্দুধর্ষে কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও রাধারুষঃ 
যুগল তত্ব, কোথাও সাম্রন্তে অবস্থান, কোথাও মনের মান্য বল! হয়েছে। 


বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান ১৫৬ 


ক্ুফ্শী তাকেই বলেছে “ফানা” | কাঁজেই উল্লিখিত এঁক্যের কুত্রেঃ রক্তেয় 
সংমিশ্রণের শৃত্রে, জলবামুর গ্রতাবে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্থয়-সাধনের নিগৃঢ় 
অভিপ্রায় অজ্ঞাতসার়ে চলে আসছিল। ১৪৪ খ্রীষ্টান্ধে রাজনৈতিক কারণে 
বাংলাদেশের লঙ্গে আরাকান-চট্টগ্রামের যোগাঘোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। এ স্প্রে 
বাঙালীর সংস্কৃতি আর্লাকান-চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং লালিত হতে থাকে। 
তারই পাশাপাশি সেখানে লালিত হয়েছে আরবী-ফারসীর রোমান্টিক গ্রণয্ন 
গাথা । এই দুয়ের সংমিশ্রণে আরাকান রাজসভায় দৌলত কাজী ও আলাগল 
কাব্য রচনা করলেন। মুসলমান কবিছয়ের রচন। মধ্যযুগীয় বাংলা-মাহিত্যে 
অভিনব সংযোজনা | সংস্কৃতি সমন্বয়ের এক অত্যাশ্্য নিদর্শন । মুসলমান 
কবি য্বের শিল্পকৃতিতে বিশুদ্ধ মানবিকতার (9০08191: 1010709,015) অভিব্যক্তি 
ঘটেছে । আবার “এগ্লামিক সাহিত্য” নামাঙ্কিত একটি বিচিজ্র বস্তর সঙ্গে 
আমরা এই যুগে পরিচিত হয়েছি, এদের কাব্য এ গোঠীত্ৃক্ত নয় 
সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত সর্বভারতীয় জীবনবেদীতে এই কাব্যের প্রতিষ্ঠা। 


আরাকান ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, 
সাংস্কৃতিক ভাবাবহ ও কাব্য প্রেরণ। £ 


১৪০৪ খ্রীষ্টাঝে আরাকান-রাজ নরমেইখল। রাঁজ্যচ্যুত হয়ে বাংলার পাঠান 
স্থলতানের রাজনৈতিক আশ্রয়লাঁভ করেন। তিনি বাংলাদেশে দীর্ঘকাল বসবাস 
করেন এবং তার ফলে বাঙলার সংস্কৃতিকেও আত্মসাৎ করেন। পাঠান 
হলতানের সহায়তায় হতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং আরাকানে প্রত্যাবর্তন 
করেন, তখন বাঙালী-নংস্কৃতিকেও বহন করে নিয়ে যান। আবার রাজনীতি 
ক্ষেত্রেও আরাকানের সঙ্গে বাংলাদেশের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই শ্থাত্রে 
আরাকান রাজনভায় বাঙালী মুসলমান রাজকর্মচারী সী সাঁধকদের মর্যাদাপূর্ণ 
স্থান নির্ণাত হয়ে ধায় । তদুপরি আরাকান রাঁজসভার সাংস্কৃতিক পরিমগ্ল 
গড়ে উঠেছিল সর্বভারতীয় সংস্কৃতি চেতনার সমহ্বয়ে। আরব বণিকদের সঙ্গে 
এসেছিল আরবী-ফারপী সাহিত্য । এই সব সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয় গাথা, 
রূপ-সৌন্দর্য ভারতীয় সাহিত্যের জীবন-ধ্যানের অশ্কূলে কবিরা সাজিয়ে 
নিয়েছিলেন। এটাও ম্মরপণ রাখতে হবে আরাকানের সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যম 
ছিল বাংলা-ভাষা। এখানকার কবিরা বাঙালী। তারা হিন্দী কাব্যের 
মধ্যবতিতায় ফারপী-কাব্যের রোমাটিক প্রণয় গাথাকে আয়ত করে নিয়ে 
বাঙালী সংস্কৃতির আলোকে পরিশুদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। কাজেই আমর! 


১৫৪ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


বলতে পারি যে, আকম্মিক ভাবে রাজনৈতিক সংকটের সুত্র ধরে বাংলার সঙ্গে 
আরাকানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তাই সাংস্কৃতিক ভূমিতে উন্নীত হয়ে প্রায় 
ছুই শতাব্দী ব্যাপী ভাব-বিনিময়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে 
দৌলত কাজী এবং আলাগুলের কাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই 
কাব্যের মূল ভাব-প্রেরণার উৎস ভিন্নতর তাই কাব্যের রসনিষ্পত্তিতে মধ্যযুগীয় 
সাহিত্যের বিরল ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে ভঃ সুকুমার সেন 
লিখেছেন, _-“রোমাট্টিক কাহিনী কাব্যে পুরানো মুসলমান কবিদের বরাবরই 
একচ্ছত্রতা ছিল। কিন্তু কাব্যের বিষয় সর্বদ! ফারসী সাহিত্যের অনুগত ছিল 
না1” শেষ বাক্যে তিনি ফারসী প্রণয় গাঁথার বাঙালীয়ানায় রূপাস্তরণের 
ইঞ্জিত করেছেন। অধ্যাপক তৃদ্েব চৌধুরীও একই কথা ভিন্ন ভাবে আরও 
স্পষ্ট করে বলেছেন,__“পরবত্তাঁ যুগে দেখব, _নবীন জীবন চেতনা গড়ে উঠেছে 
দেববাদ-বিনিমুক্ত বিশুদ্ধ মানবিক মূল্যবোধের প্রভাবে; সাহিত্য-ইতিহাসের 
আধুনিক পর্যায়ের কথা এটি। কিন্তু এই বিশুদ্ধ মানব-ধর্ষের স্বভাব বাংলা 
ভাষায় প্রথম অভিব্যক্ত হয়েছে আরাকানের মুসলমান কবিদের দ্বারা । আপ্রবী- 
ফারসী ভাষায় রচিত ইসলামিক সাহিত্যে মানব প্রেমের একটি মর্ম্পশী বূপ 
স্বপ্ন মদিরতায় ঘন-নি|বড় হয়ে আছে। আরাকানের মুনলমান কবিরা সেই 
স্তর থেকেই স্পর্শকাতর মানব-প্রেম-গাথার অবতারণা করেছেন বাংলা ভাষায় ।” 
এহথানেই তাদের কবিকাতির অনন্ততা। 


॥ কবি দৌলত কাজী ॥ 


কবি পরিচয় ? 

চট্টগ্রামের স্থলতানপুর গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দৌলত কাজীর 
ভন্ম হয়। তরুণ বয়মে তিনি আরাকান রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। 
তখন আরাকানের রাজ ছিলেন থিরি-থু-ধন্ম! বাংলায় তার পরিচিতি শ্রীন্ুধর্মা 
নামে। তার সমর-সচিব আশর্ফ্‌ খান গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। আশর্ফ, 
খান দৌলত কাজীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। স্থলতানপুরে কবির বাস্তভিট। 
এখনও আছে কিন্ত তার বংশধর কেউ নেই। দৌলত কাজী কাব্যে রাজ পরিচয় 
লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্ধ আত্মপরিচয় দেন নি। আশরুফ. খানের উৎসাহে 
তিনি “লোর চন্দ্রাণী” বা “সতী ময়নামতী” কাব্য রচনা করেন। পারিপাশ্থিক 
সাক্ষ্য থেকে অনুমান কর! যেতে পারে ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে তিনি 
কাব্য রচন। করেছেন। 


বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান ১৫৫ 
কাব্য পরিচয় £ 
বিভিন্ন তথ্য থেকে জান! যাঁয় ঘষে, আরাকান-রাজ পান্রমিত্রসহ অরণ্য 
বিহারে গিয়েছিলেন, সেখানে আরবী-ফারসী-হিন্দী ভাষায় রচিত নান! কাব্য 
আলোচনা হয়েছিল। মেই সময় আশরফ, খান সাধন রচিত হিন্দী কাব্য “মৈনা- 
মত”-কে বাংলা অন্ব্দ্দ করতে অহর়োধ করেছিলেন £ 
“ঠেটা চৌপাইয়! দোহা কহিল! সাধনে । 
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে ॥ 
দেশী ভাষে কহ তারে পাঞ্চালীর ছন্দে। 
সকলে শুনিয়! যেন বুঝয় সানন্দে ॥৮ 
“দেশী ভাষে” হল বাংলা ভাষা এবং আজিকের নির্দেশনায় ও বাঙালীয়ানার 
কথা বলা হয়েছে । দৌলত কাজীর কাব্য অন্তবাদদ সাহিত্যের অস্তভূর্ি, কিন্ত 
সরাসরি আক্ষরিক অনুবাদ কখনই নয়। সাধনের কাব্য কাঠামোতে কবি 
নিজের ভাবন্বপ্নকে প্রকাশ করেছেন। এক রোমান্টিক জগতের সামনে 
আমাদের দাড় করিয়ে দিয়েছেন। সহজ কথায় বলতে পারি সাধনের কাব্য- 
কাহিনীকে সমীরুত করে নতুন স্থষ্টি করেছেন । এখানেই তার বাঙালী প্রাণের 
পরিচয় নিহিত, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার শিল্পকৃতির আলোচনার 
সার্থকতা এইখানেই । কারণ আমরা জানি বাংলা-ভাষায় রচিত বস্ত মাত্রেই 
বাংলা-সাহিত্য নয়। বাঙালীর প্রাণ-মনের পরিচয় রচনাতে উদ্ভামিত হওয়া 


চাই-_-এই উদ্ভাসন তাঁর কাব্যে লক্ষ্য কর] খাঁয়। দৌলতের কাবা-কাহিনী 
আমর! এখানে লিপিবদ্ধ করছি । | 


লোরক সর্ধগুণান্থিতা সতী ময়নামতীকে বিয়ে করেছিলেন। গুণবতী সতী 
স্ত্রীর সান্িধ্যে তিনি স্থখে কালাতিপাত করছিলেন। তিনি রাণীর উপর 
রাজ্যের ভার দিয়ে বান্ধব বনবিহারে গেলেন। সেখানে এক যোগী পুরুষের 
কাছে চন্দ্রাণীর প্রতিকৃতি দেখে তার বূপে আকৃষ্ট হলেন। চন্দ্রাণীর সঙ্গে বিয়ে 


হয়েছিল গোহারি রাজ্যের বামন নামে এক বীরপুরুষের সঙ্গে । কিন্তু তাদের 
দ্বাম্পত্য-জীবন সখের হয় নি, কারণ 


“মহাবীর বামন শজিলা প্রজাপতি । 

নারী সঙ্গে রতিরসহীন যূঢ় মতি ॥” 
কাজেই লোর চাইলেন চন্দ্রাণীর অতৃপ্ত প্রাকণততক পিপাসার স্থযোগ নিয়ে 
তাকে হাত করতে। লোর গোহারি দেশে উপস্থিত হলেন, প্রথম দর্শনেই 
উভয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হল। অতঃপর চন্দ্রাণীকে নিয়ে পালাবার পথে 


১৫৬ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


লোরকে বামনের সম্মুখীন হতে হল। .হ্ৈরথ-যুদ্ধে বামন মৃত্যু বরণ করলেন। 
ইতোমধ্যে চন্দ্রাণী সর্পগংশনে মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়েছেন। চন্দ্রাণীর শোকে 
লোর তখন উন্মত্তগ্রায়, এমন সময় অকম্মাৎ ঘোগীপুরুষ আবির্ভূত হয়ে চন্দ্রাণীকে 
জীবন দান করলেন। গোহারির রাজা সব কিছু ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছেন। 
তিনি লোর-চন্দ্রাণীকে রাজধানীতে আনলেন। লোর-চন্দ্রাণী স্থখে দিন কাটাতে 
লাগলেন । 

এদিকে সতী ময়নাষতী পতিবিরহে অ্রিক্পমান হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। 
খতুচক্রের আবর্তন, নিত্য নতুন রূপ পরিবর্তন, বিরহ বেদনাকে আরও প্রতপ্ত 
করে ভোলে । মনের ব্যথা তিনি মালিনীর কাছে ব্যক্ত করেন। মালিনী 
আদে সৎ নয়। সে ছাতন-কুমারের উৎকোচ গ্রহণ করে সত্ভী ময়নামতীকে 
তার শধ্যাসঙ্গী করে দিতে চেয়েছিল। সতী ময়নামতীর রিরংসাতপ্ত বিরহ 
বেদনার স্ষোগে ছাতনের কুমারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বারংবার প্রস্তাব 
এনে তাকে বিড়ান্িত করতে থাকে । ময়নামতী দৃঢ় ভাবে সেই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন। এইখানে কাব্যটি খণ্ডিত হয়ে পড়েছে । কবির অকাল 
মৃত্যুর ফলে কাব্যটি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। পরবর্তী কবি সৈয়দ আলাওল 
কাব্যটি সম্পুর্ণ করেন। তার ফলে কাব্যের 10৫ ক্ষ হয়েছে। 

সৈয়দ আলাল লিখেছেন, ময়নামতী মালনীকে শারীরিক দণ্ড দিয়ে দূর 
করেছেন। পরে স্খীদের সঙ্গে পরামর্শ করে গোহারি রাজ্যে এক ব্রাঙ্মণকে 
পাঠালেন। ব্রাহ্মণ এক শিক্ষিত সারীর মাধ্যমে লোরকে সতী ময়নামতীর 
দুরবস্থার কথা জানালেন। এইবার লোরের স্থিৎ ফিরল, তিনি পুত্রের উপর 
রাজ্যের ভার দিয়ে চন্রাণীকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। দেশে ছুই সহধমিণীকে 
নিয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে মারা গেলেন এবং সতী ময়নামতী ও চন্দ্রাণী তার 
অনুমূতা হলেন। অবশ্য আলাওল কাহিনীতে রূপকথা জাতীয় উপকাহিনী 
সংঘোজন করেছেন। এই উপকাহিনী কাব্যের পক্ষে বোঝা হয়ে দাড়িয়েছে। 
আমর! উক্ত প্রসঙ্গের বিবৃতি দিয়ে বোঝা বাড়াতে চাই না। 


কাব্য বিচার £ 


কাহিনী বিন্তাসে এবং চরিত্র স্ছতিতে দৌলত্ের কৃতিত্ব অনন্থীকার্য। 
দৌলত কাহিনী পরিকল্পনায় মুল কাহিনীকে প্রয়োজন মতো পরিবর্ধন এবং 
পরিবর্তন করেছেন । সমালোচক লক্ষ্য করেছেন_-“দ্ৌৌলতে এমন বহু অংশ 
আছে যাহা সাধনের কাব্যে নাই।” এই কাব্যের কোথাও সাম্প্রদায়িকতার 


বাংলা সাহিত্যে মুনলমান কবিদের দান ১৫৭ 


চিন্ুমাত্র নেই। ক্লাসিক রীতির কাঠমোয় কবি রোমাটিক প্রণয় গাথা বর্ণনা 
করেছেন | দৌলত কাকী ন্ুফী ধর্মের সাধক। প্রেমই তাদের সাধ্য-সাধন 
বন্ত। কবির প্রেমানুরুক্তি ময়নামতীর জীবনের ভিতর দিয়ে গ্রকাশিত হয়েছে। 
প্রেমকে জীবনের অবিনশ্বর, সারবন্ত বলে ঘোষধণ। করেছেন। অথচ এই ঘোষণায় 
জবর্দান্তযুলকতা৷ নেই__ স্বাভাবিক আবেগেই তা অভিব্যক হয়েছে। অভিব্যক্তির 
প্রয়োজনে জয়দেব, বিগ্ভাপতি, কালিদাস এসে পড়েছেন। তাকে আমরা 
বি্াপতি-কালিদ্দাসের প্রতিধ্বনি বলব না। বরঞ্চ বোমান্টিক মনোভাবের জন্য 
বিগ্ভাপতি-কালিদাসের সঙ্গে তার সাধারণ এক্য দেখা ধায়, তার বিগ্ভাপতি- 
কালিদাস পাঠ তার পক্ষে জীবন রসায়নের কাজ করেছে। সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য, 
দৌলত কাজী পাখিৰ জীবনরম পরিব্ষেণ করেছেন। তার কাব্যের নরবন্দনা ও 
মৃত্তিকা বন্দনায় তার প্রমাণ রয়েছে । এইখানে তার অনন্যতা। অনশ্য এর 
পিছনে সুফী-সাধনার মর্ষবাণীটি উচ্চারিত হযেছে। তার বাণভঙ্গির পরিচয় দিই £ 

“জটাধারী ব্যাদ্র-চর্ম বিভৃতিতূষণ। 

কণে রুদ্রমালা যৃতি যেন ব্রিনয়ন ॥ 

জলস্ত প্রদ্দীপ দীপ্তি দিব্য কলেবর। 

ষোগানলে দিছে সকল অভ্যন্থর |” 

উদ্ধৃতাংশে যোগীর দেহাবয়ব কয়েকটি রেখার মোট। টানে প্রত্যক্ষ হয়ে 

উঠেছে, একেই বলেছি ক্লাসিক রীতি, আবার শেষ পও$ক্ততে “যোগানলে 
দ্ৃহিছে সকল অভ্যন্তব”__ রোমান্টিক কল্পনা, যা বলেছেন তার সুত্র ধরে ইন্ডিয়জিৎ 
ষোগীর জীবন-সাধনা এবং বিম্ময়কর ক্ষমতা] কল্পনায় দেখি। এইজন্যে বলেছি 
ক্লাসিক রীতির কাঠামোতে বোমাট্টিক জীবন-চর্ধা করেছেন। পরিচ্ছন্নতা ও 
পরিমিতি বোধ ক্লাসিকতার লক্ষণ, এই লক্ষণ তার কাখোর জ্বত্র পরিষ্ফুট। 
যেমন £ 

“নিরঞ্জন-স্থষ্টি নর অমূল্য রতন। 

ডিতভবনে নাহি কেহ তাহার সমান ॥ 

নর বিনে চিন নাহি কিতাৰ কোবান। 

নর মে পরম দেব তন্রমন্ধথ জ্ঞান ॥ 

নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর। 

নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিন্কর | 

তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণগ্ডল। 

নরজাতি দিয়! কৈল পৃথিবী উজ্জল ॥” 


১৫৮ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


মানুষের মূল্যে কবি পৃথিবীর মূল্য নির্ণয় করেছেন। এই কবি ব্রাত্য, এই 
কবি মানুষের দলে। আধুনিক যুগে আয়েক কবির মুখে শুনেছি : 
“তবু জগতের ঘত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয় ; 
এ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।” 
স্বীকার করি ছুই কবির পরিবেশ ভিন্ন, কাব্য প্রেরণার উৎস ভিন্ন তবুও 
মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধের উৎসার-এঁক্য অস্বীকার করব কেমন করে ? 
এই মমত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ভিন্ন কারণজাত হলেও কেন্দ্রীয় এঁক্য অনস্বীকার্য । 
মানুষের রক্তমাংসের দেহ-বাস্তবের প্রতি এমন শ্রদ্ধাবোধ এই যুগের কথা হলেও 
তার চকিত স্ফুরণ দৌলত কাজীর কাব্যে আমরা একবার দেখেছি। মধ্যযুগীয় 
সাধারণ কাব্যধারাঁর বিরল ব্যতিক্রম এই কবি। এইখানেই তার মৌলিকত্ব। 
এতদ্যতিরেকেও দৌলতের কাব্যে ছড়িয়ে থাক স্বভাধিতাবলী দেখ! যায় তাতে 
যেমন তাঁর সমাজ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তেমনই অপর দিকে 
ভারতচন্রের সঙ্গে তার কবি বৈশিষ্ট্যের সাম্যের ইঙ্গিত দিয়েছে । মালিনীর 
চরিত্র ভারতচন্দ্ের কুট্রনীব পূর্বাভাস বলে মনে হয়। মোটের উপর আমরা 
বলতে পারি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাংলা-কাব্যের বিভিন্ন খাঁতে ভাটার টান 
ক্ছচিত হচ্ছিল লেই সময় এইরূপ জীবনরসোজ্জল কাব্য ষথার্থ গৌরবের বিষয় 
বলে বিবেচিত হতে পারে। 


॥ ঠসয়দ আলাওল ॥ 
কৰি পরিচস্ব ৫ 


সৈয়দ আলাওল আরাকান রাজ-সভার দ্বিতীয় কবি। ইনি রাজা সাঙ্গ-থু- 
ধশ্মার আমলে আবিভূর্ত হন। রাজা সাঙ্গ-থু-ধম্মী বাংল! শ্রীচন্দ্র স্ধর্ম নামে 
পরিচিত। এই রাজার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠ পোষকতা লা 
করেছিলেন সৈয়দ আলাওল। মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর সুলেমানের পৃষ্ঠ- 
পোঁষকতা লাভ করেছিলেন । ডঃ শহীছুল্লাহ মনে করেছেন ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষভাগে কবির জন্ম। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় ফতেহাবাদের 
শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন কবির পিতা। ফ্তেহাবাদ কবির 
জন্মভূমি। ফতেহাবাদের ভৌগোলিক সংস্থান নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ 
রয়েছে। এই বিষয়ে তর্কাতীত কোনও মত দেওয়! যায় না। তবে ধরে 
নেওয়া হয়েছে ফতেহাবাদ ফরিদপুর জেলার অস্তর্গত কোনও গ্রাম । বর্তমানে 
সেই গ্রামের অস্তিত্ব-পন্ম। লুপ্ত করে দিয়েছে। 


বাংল৷ সাহিত্যে মূসলমান কবিদের দান ১৫৯ 


একদা জলপথে যাওয়ার পথে কবিরা সপরিবারে হার্মাদ দন্্যদের হাতে 
পড়েন। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে কবি-পিতা শহীদ” হন। আলাওল কোনও রকমে 
রক্ষা পান এবং নান! বিপদ পেরিয়ে আরাকানে উপস্থিত হুন। সেখানে 
কাজ সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু তার 
অসাধারণ পাত্ডিত্য, রসবোধ রাজসভার দুটি আকর্ষণ করে। রাজসনভার 
আম্গকুল্যে কাব্য রচনায় ব্রতী হন। এই সভার প্রভাবশালী কর্মচারী মাঁগন 
ঠাকুর, স্থলেমান এবং সৈয়দ মুসার উৎসাহে কবি আরবী, ফারসী ও হিন্দী 
কাব্যের রস বাংলায় পরিবেষণ করেন এবং “লোর চন্দ্রাণী, কাব্যের শেষাংশ 
রচন৷ করেন। 

এই রাঁজসভাতেও নিরুপদ্রব, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে পারেন 
নি। দিলীর কাঞ্চনতক্ত ঘিরে সম্রাট শাহজাহানের পুজদের মধ্যে বিরোধ শুরু 
হয়েছে, শাহ সুজা পরাজিত এবং বিতারিত হয়ে আরাকান রাজের কাছে 
রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করলেন। কিন্তু কোনও কারণে শাহ, স্থজা আরাকান 
রাজের বিরাগভাজন হওয়াতে তিনি সপরিবারে নিহত হলেন। শাহ, সথজ 
শ্ুফী-সম্প্রদরায়তৃক্ত ছিলেন। আলাওলের সঙ্গে এই দিক থেকে তার মনের মিল 
ছিল। এইটাকে ভিত্তি করে রাজদরবারে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা 
হল, কবি কারারুদ্ধ হলেন। পঞ্চাশ দিন যন্ত্রণাভোগের পর বিচারপতি সৈয়দ 
মামুদ শাহার হন্চক্ষেপে তিনি মৃক্তিলাভ করেন এবং রাজসভায় স্থান পান। এই 
সময় “সয়ফুলমূলুক বদিউজ্জমাল+ এবং “সেকেন্দার নামা” অন্থবাদ্দ করেন। এর 
কিছুকাল পরে ১৬৭৩ শ্রীষ্টাব্ে তিনি লোকাস্তরিজ্ হন। 

সৈয়দ আলাওলের রচনাবলী হল-_“পদ্মাবতী” ( ১৬৪৬ খীঃ ), “লো রচন্দজ্াণীর 
উত্তরাংশ” (১৬৫৯ খ্রীঃ), 'সয়ফুলমূলুক বদিউজ্জমাল ( ১৬৫৮-৭* শ্বীঃ), 
'সগ্ডপয়কর? ( ১৬৬০ খ্রীঃ), “তোহ.ফা; € ১৬৬৩-৬৯ শ্বী:), “সেকেন্নার নামা” 
(১৬৭২ শ্বীঃ)। আমরা এইখানে আলাওলের রচনাবলীর সংক্ষি্ পরিচয় 
লিপিবদ্ধ করব এবং তার কবিপ্রতিভার পারচয় নেব। 


॥ কাব্য পরিচয় ॥ 


পদ্মাবতী (১৬৪৬ ্রীষ্টান্দ )£ 


আমর! পূর্বেই বলেছি আরাকান রাজসভায় বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা 
ছিল। অপর ভাষায় রচিত কাব্যরস বাংল। ভাষায় পাত্রাস্তরিত করে পাঁন 


১৬০ বাংল৷ সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


করবার আকাজঙ্ষায় দৌলত কাজী “মৈনা-সত” কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন । 
তেমনই মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম কবি মালিক মহম্মদ জায়সীর 
“পছুমাবৎ কাব্যের বসকে বাংল! ভাষার মাধ্যমে আম্বাদন করবার অভিগ্রায়ে 
মাগন ঠাকুর সৈয়দ আলাওলকে এ কাব্যটি বাংলায় অশ্বার্দ করতে অনুরোধ 
করেন। 'পছুমাবৎ, কাব্য হিন্দীতে রাঁচত, তাই £ 
“রোপাঙ্গেতে আন লোক না বুঝে এই ভাষ। 
পয়ার রচিলে পুরে সবাকার আশ ॥৮ 

মাগন ঠাকুরের দ্বারা অন্ুরুদ্ধ হয়ে সৈয়দ আলাওল 'পছ্মাব্ৎ কাব্যের 
অনুবাদ করেন। তার অনুদিত কাব্যটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে “পদ্মাবতী, 
নামে পরিচিত। 

পদ্মাবতী” কাব্যের কাহিনী রাজপুত ইতিহাস থেকে সংগৃহীত । পদ্মিনীর 
রূপলাবণ্যের কথা শুনে আলাউদ্দন তাকে লাভ করবার জন্য চিতোর আক্রমণ 
করেন। বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তিনি চিতোর জয় করেন। এদ্দিকে 
সতীধর্ম রক্ষার্থে পন্মিনী সখীদের নিয়ে জহর ব্রত উদ্যাপন করলেন। আলাউদ্দিন 
চিতোর জয় করলেন ঠিকই, কিন্তু পদ্মনীকে লাভ করতে পারলেন না। এই 
মূল কাহিনীকে জায়সী আপন কল্পনার রঙে অনুরপ্ধিত করে প্রকাশ করেছেন। 
মূল কাহিনীকে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন মতো! পরিধতিত করেছেন । 
চারণ-কবি কীতিত আলাউদ্িন-পদ্মিনীর কাহিনীকে প্রেমের রৃচ্চু সাধনের 
কাহিনীতে ব্ুপান্তরিত করেছেন এবং উপকাহিনীর সংযোজনায় তার মধ্যে 
জটিলতা সৃষ্টি করেছেন! ডঃ শহীদুল্লাহ এই কারণে বলেছেন,__“পন্মাবতী 
উপাখ্যান মালিক মুহম্মদ জায়পীর নানা সময়ের নানা এতিছাসিক ও 
অনৈত্হাদিক বৃত্তান্তে জোড়া দেওয়া একটি কাব্য মাত্র। তিনি ইতিহাস 
িখিতে বসেন নাই। তিনি তাহার কাব্যে স্থফী মতের ব্যাখ্যার জন্য আদিরসের 
আবরণে এক আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য রচনা করিয়াছেন |” 

সৈয়দ আলাওল স্ফী মতের সাধক ছিলেন। জায়লীর কাব্য ভাবনাকে 
তিনি নিজের মতো! করে গ্রহণ করেছেন। ফলে 'পন্মাবতী” জায়সীর কাব্যের 
প্রতিধ্বনি মাত্র নয়। আলাওল নিজের উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামগ্স্ত 
বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন, নতুন অধ্যায় সংযোজন 
করেছেন, কাহিনী বিন্তাসেও ক্ষেত্র বিশেষে নতৃনত্থের স্থপ্টি করেছেন। ফলে 
কাব্য চরিত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হুষ্টি হয়েছে। জায়পী যেখানে 
অধ্যাত্বরসের সৃষ্টি করেছেন, আলাওল সেখানে পাথিব মানবীয় প্রেমের কাহিনী 


বাংলা সাহিত্যে মৃসলমান কবিদের দান ১৬১ 


স্থষ্টি করেছেন, তাতে অধ্যাত্মকাগের চিহ্ষমাত্র নেই এমন কথা বলছি না, পাল্লার 
ঝৌকট] মানবীয় রসের দিকেই বেশি। আমল কথা জায়সীর কাব্য যূলতঃ 
অধ্যাত্তত্বের বাহন, প্রকাশ দক্ষতায় তা জনপ্রিয় হয়েছে, আলাওলের কাব্যে 
অধ্যাত্তত্বের উপরে মানবিক প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে । “নরনাবীৰ 
একা হৃদয়গত কামনা-বাসনাকস তার কাব্য সমৃদ্ধ” এবং এরই মধ্যে দিয়ে 
মরমিয়া চিত্তের স্থরভি ব্যঞ্িত হয়েছে । 

'আলাওলের কাব্যে তার বহু বিস্তৃত পাণ্ডিত্য, হিন্দু-শাস্ত্রের উপর ব্াৎপত্তি, 
পুরাণ কথার উপর অধিকার নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বৈদগ্ধের 
সর্বগ্রাসী উত্তাপে তার কবি অন্ুতৃতি কিছুটা ক্ষুপ্ন হয়েছে বলে মনে হয়। যাই 
হোক প্রেমের সত্যকে কবি সার বলে অনুভব করেছেন। এই অন্ুস্তি হিন্দু- 
মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ভিত্তি রচনা করেছে । স্বতো ষেমন বিচিত্র 
পুঁথিগুলোৌকে গেঁথে অখণ্ড মালা তৈরী করে ) প্রেমের উত্তাপে তেমনই হিন্দু- 
মসলমানের বিচিত্র উপাদানগুলোকে গলিয়ে কাব্য রচনা করেছেন । এইখানে 
তার কৃতিত্ব এবং দৌলত কাজীর সার্থক উত্তবাধিকার, বাঙালীর জীবন সাধনার 
সার্থক অভিব্যক্তি । 


সয়ফুলমুনুক বদ্দিউজ্জমাল (১৬৫৮-৭০ খ্রীষ্টাব্দ ) 3 


মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল “আলফ.-লায়লার” কাহিনীকে বাংলায় 
অচ্বার্দ করেছেন। পৈয়দ মুন্তাফার মুখে ফারসী কবির রচিত প্রেমকাব্য 
কাহিনী শুনে আলাওলকে সেই কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করতে অন্রোধ 
করেন। তারই ফলশ্রুতি “সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল” কাব্য । ১৬৫৮ শ্রীষ্টাবে 
কবি এই কাব্য রচনায় হাত দেন। কাব্য রচনা সমাপ্ডির পূর্বে মাগন ঠাকুর 
লোকাস্তরিত হন। ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্সাকাশে ঝড উঠেছিল, 
এই ঝড়ের ঝাপ্টায় কবির জীবনেও দুর্ভাগ্য নেমে এলো । কবির কাব্/-সাধনায় 
ছেদ পড়ল। ভাগ্যচকের 'আনর্তনে কবি যখন পুনরায় স্স্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হলেন তখন সৈমদ মুসার পষ্টপোষপতায় ১৬৭* ঘীঃ কাব্য সমাপ্ত করলেন। 

“সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল” রোমান্টিক প্রেমের গল । গল্পের নায়ক 
সয়ফুলমুলুক মিশরের বাদশাহ ছিপিয়ানের পুজ্জ। নায়িকা বদিউজ্জমাল 
বোস্তানের অন্তর্গত পরীরাজ্যের রাজকন্যা । তিনি অপূর্ব রূপবতী ছিলেন। তীর 
একটি প্রতিকৃতি দেখে তাঁকে লাভ করবার জন্য সয়ফুল পাগল হয়ে উঠলেন। 
এবং নানা ঘটন। পরম্পরার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁকে লাভ করেন। এই হল 

১১ 


১৬২ বাংল। সাহিত্যের, ক্রমবিবর্তন 


মোটা কাহিনী । এতে বহু অবাস্তর, অবিশ্বা্ত ঘটনার সমাবেশ রয়েছে। 
মোটের উপর আলাওল র্রোমার্টিক প্রেমের" কাছিনী লিখেছেন। রোমান্স 
শেষের দিকো কছুট! খণ্ডিত হয়েছে । কেনন] কাব্য ছেদহীন ভাবে রচিত হয় 
নি। কাব্য রচনার প্রাথমিক পর্যায়ের রোমাটিক প্রেরণ! পরবর্তীকালে কবির 
বয়ংধর্ম এবং ভিন্নতর অভিজ্ঞতার ফলে খণ্ডিত হয়েছিল। তাই গ্রন্থের হুত্রপাত 
এবং সমাপ্তির মধ্যে স্থরসঙ্গতির অভাব অশ্বত্ৃত হয়। 


অপ্তপয়কর ( ১৬৬০ শী), তোহু.ফা। ( ১৬৬৩-৬৯ গ্রাঃ) 
ও সেকেন্দার নাম। (১৬৭২ শ্রীঃ) £ 


১৬৬* শ্রী: ইরানী কবি “নেজাম গঞ্জনির”র ফারসী ভাষায় রচিত কাবোর 
অন্বাদ করেছেন। বাহরামের বিচিত্র কাহিনী এই কাব্যে বর্ণনা! করেছেন। 
“তোহ ফা” গ্রন্থে মুসলমান সমাজের নীতিকথ! কাব্যছন্দে কীতিত হয়েছে। 
“সেকেন্দার নামা” কাব্য ফারসী কবি নেজামী সমরকন্দার “ইস্কান্দার নাম” 
কাব্যের অনুবাদ। এই কাব্যে শরীক সম্রাট আলেকজাগারের দিখীজয়ের 
কাহনী বিবৃত হয়েছে। এইসব রচনাবলী কেবল এঁতিহাসিক কারণে 
স্মরণীয়। এখানে আলাওলের রচনার সামান্ত পরিচয় দিই £ 

“এ বেদ পুরাপ আদি যত মহামন্ত্র। 
বচনে স্থরস পুনি যত যন্ত্রতন্ত্র ॥ 

বচন অধিক রত্ব ধদি সে থাকিত। 

্বর্গ হঞ্জে বচন ভূমিতে না লামিত॥ 
তার মধ্যে প্রেম কথা মাধুষ অপার। 
প্রেমভাবে সংসার স্ছজন করতার ॥ 
প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস | 
ভ্রিতৃবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ। 
ধার হদে জন্মিলেক প্রেমের অস্কুর। 
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥£ 


আলাওলের কবি বৈশিষ্ট্য : 


উপরের উদ্ধতাংশে আলাগলের জীবনবোধের পরিচয় রয়েছে । জীবনে 
কবি প্রেমকেই লারসত্য বলে জেনেছেন । লার্বভৌম সত্যের জোরে তিনি 
সাম্প্রদায়িকতার উধ্র্বে উঠে গেছেন। জীবনের বিচিত্র পরিবেশ প্রেমকে 


বাংল! সাহিত্যে মুনলমান কবিদের দান ১৬৩ 


বিচিত্রভাবে দেখেছেন। প্রেমই আত্মবিলোপের মূলে কাজ করে। এই 
আত্মবিলোপ অর্থ ব্যক্কিক সঙ্কীর্ণতার দেওয়াল ভেঙ্গে সকলের সঙ্গে মিলিত 
হওয়া । ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের এই হল পথ । তাই: 

“আপনি করিয়া নাশ আপে সর্বময় | 

আপনি যাহাকে ভাব সেই আপ হয় ॥৮ 


আলাওলের জীবনধ্যান প্রকাশে সর্বদা ভাব ও রূপের সারূপ্য সাধন খটেছে 
এমন কথ! বল! চলে না। তার পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র ব্যুৎপত্তি, ভৃয়োদশন সবক্ষেত্রে 
কবি অন্ুত্ৃতির তাপে বিগলিত হয়ে রসস্যটির সহায়ক হয় নি--বরঞ্চ বাধান্ষ্টি 
করেছে। এই দিক থেকে দৌলত কাজীর সিদ্ধি অনেক বেশি। 


বৈষ্ণব ভাবাপল্ন মুসলমান কবি সম্প্রদায় : 


দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের কাহিনীর ফাকে ফাকে বৈষ্ণব পদের 
সন্ধান পাওয়। যায় । কিন্ত এ পদগুলো৷ খাটি বৈষ্ণব পদ নয়। তার আবেদনও 
বৈষ্ণবীয় রসনিষ্পত্তিব জন্ত নয়। বাঙালী চিত্তে বৈষ্ণবীয় রসসংস্কার দানা বেধে 
উঠেছিল দীর্ঘ দিনের বৈষ্ণব পর্দাবলীর কর্ষণে। দৌলত কাজী ও আলাওল 
বৈষব কাব্য প্যাঁটান্নের ব্যবহার করে এ সংস্কারের সংবেদনশীলতাকে কাজে 
লাগিয়েছেন । এইটে একাস্ত ভাবে বহিরাঙ্গিক। 

কিন্ত সৈয়দ মুর্জা, আলী রাজা, আলী মিঞা প্রভৃতি মুসলমান কবিরা 
আনুষ্ঠানিক ভাবে বৈষ্ণব ধর্ষে দীক্ষা নেন নি। তবে মনেপ্রাণে তারা বৈষ্ণব 
ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন! তাদের রচিত পর্দে বৈষ্ণব কাব্যের আস্তর বূপটি 
প্রতিফলিত হয়েছে । এখনে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, আমর] 
অনেক মুললমান কবির সন্ধান পেয়েছি ধারা নিজেদের অধ্যাত্ অভিজ্ঞতাকে 
রাধা-কষ্ণের নামের আড়ালে প্রকাশ করেছেন। তারা সকলে ক্ফী সম্প্রদায়ের 
লোক। বৈষ্ণব-ধর্মের সর্াতিশায়ী প্রভাবে রাধা-রুষ্। নামেই যে লার্জনীন 
প্রেম সংস্কার গড়ে উঠেছিল তাকেই তার! কাজে লাগিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 
সৈয়দ শাহানৃর, পৈয়দ সুলতান, মুক্তাল হুসেন, কবি আরকুমের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য। কিন্থ আমর] ধার্দের কথা বলছি তার! ভক্ত কবি। তারা বৈষ্কবীয় 
ভক্তির বিশ্তদ্ধ প্রেরণায় পদ রচনা করেছেন। এদের পদ বিশুদ্ধ বৈষঃব 
মনোভাবের প্রকাশক | আমর! বক্তব্যের সমর্থনে দু'একটি পদ উদ্ধার করে 


দিলাম £ 


১৬৪ বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


"শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি। 
কোন শুভদ্দিনে দেখা তোম! লনে 
পাসরিতে নারি আমি ॥ 
যখন দেখিয়ে এ চাদ ব্দনে 
ধৈরজ ধরিতে নারি। 
অভাগীর প্রাণ করে আন্চান্‌ 
দণ্ডে দশবার মরি | 
মোরে কর দয়া দেহ পদ্ছায়া 
শুনহ পরাণ-কান্থ। 
কুলশীল সব ভাপাইলু জলে 
প্রাণ না রহে তোম। বিজন ॥ 
সৈয়দ মতুজা ভণে কান্র চরণে 
নিবেদন শুন হরি। 
সকল ছাড়িষা রৈলু ভুয়া পায়ে 
'জীবন মরণ ভরি ॥” 
এই পদ্দে অভিব্যক্ত অনুরাগ এবং আত্ম-নিবেদন বিশুদ্ধ বৈষব মনোভাব- 
জাত তাব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না । আবার আলী রাজা লিখেছেন £ 
“কি খেনে আমিলাম ঘাটে । 
নন্দের নন্দন ভূবনমোহন 
দেখিয়া! মরম ফাটে 1৮ 
এই আক্ষেপোক্তি এবং রসনিষ্পত্তি বৈষ্ুব কাব্যের শ্রেষ্ঠ মহাজনদের কথাই 
মনে করিয়ে দেবে । আলী মিঞা লিখেছেন £ 


“গাছের উপরে লতার বসতি 
লতার উপরে ফুল। 
ফুলের উপরে ভ্রমর গুঞ্চরে 


কান্থএ মজাই জাতিকুল |» 
চণ্ীদাণকে স্মরণ করিয়ে দেবে । কাজেই আমরা বলতে পারি এই কবি- 
গোঠীর অভ্যুদয় বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ইঙ্গিত দান করে। বাঙালীর 
বিশিষ্ট সাধনার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছে । হিন্দু-মুসলমান দুইটি সম্প্রদায়ের 
সমাজ প্রথার বিরোধিতাকে প্রেম-ভাবনার হুত্রে সম্বিত করে প্রকাশ করেছে। 
মুনলমান কবিদের সারম্বত সাধনার এতিহানিক মূল্য এইখানে । 


গ দশম অধ্যায় ৬ 
॥ লোক্িতলহ্দীভ 2 বাশ গান্ন ॥ 





লোকসঙ্গীত ও বাউল £ 


জল মাছের পক্ষে সহজ, কিন্তু মাছ জলকে উপলব্ধি করতে পারে না--তায 
পক্ষে উপলব্ধি করবার সম্ভাবনাও নেই। মানুষ তেমনই পরমাতার মধ্যে 
রয়েছে, মহজের মধ্যে বিচরণ করছে, তথাপি সহজকে উপলদ্ধি করতে পারে 
ন, তবে মানুষের পক্ষে তাঁকে উপলগ্ধি করবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ 
মান্গষের জম্ম হয়েছে মুমৃক্ষার বেদনা নিষে। বুহতের সঙ্গে ঘোগেই মুক্তি। 
এইটে অন্থুভব সাক্ষিক। উপলব্ধির উপায়টা কি? উপায় হল ছুটে, এক-- 
জ্ঞানেন পথ, ছুই__ প্রেমের পথ। জ্ঞানের পথ শুকনো, তাতে হায় থাকে 
উপবাসী, তাতে সকলের মন উঠে না, পেমের পথে হৃদয়ের পিপাসা মেটে, 
জীবনের জবানীতে, রসের পরিপূর্ণতায় তাকে উপলব্ধি কর! যায়। বাংলাদেশ 
স্মরণাতীতকাল থেকে প্রেষের সাধনায় সহজ হতে চেয়েছে । সব 'আচার- 
বিচার, মত ও পথের ভেদাভেদকে প্রেমের সর্বভেদ্ব-বিনাশনের দিবা আলোকে 
মিটিয়ে নিয়েছে। প্রেমের রসায়নে সব বিরোধ সমস্যাকে জীবনে সমীকৃত 
করে নিয়েছে । বাংলাদেশ চিরকাপ শান্ীয় সংস্কার ক্ষ, স্বাধীনভাবে হৃদয়ের 
নির্দেশ মেনে চলেছে, শ্বভাঁব ধর্মে বাংলাদেশ মানবপন্থী। এই দেশে আর্য 
সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাব সত্বেও বাঙালীর এ বিশি্ই জীবন-লাধনা লু হয়ে 
ঘায় নি। বরঞ্চ বাঙালী প্রাণশক্তির জোরে আর্ধ সভ্যতাকে আপন প্রাণধর্মের 
অনুকূলে রূপাস্তরিত করে নিয়েছে । আফীঁকরণের পরে যে অভিজাত জ্ঞান- 
গ্রকর্ষ উদ্দীপ্ত ষে বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেখাঁনে প্রেমধর্মের অর্বভারতীয় 
প্রকাশ ঘটেছে বৈষ্ণব কাব্যে। আর লোকজীবন সম্পংক্ত শান্জাচার, সমাঁজ- 
বিধি বহিত্্ত প্রেম-সাধনার প্রকাশ ঘটেছে লোকসঙ্গীতে। বাউল গান 
এই লোকসঙ্গীতের অস্ততূক্তি। বাউল গানে অলঙ্কার বা শাস্বের গুরুভার 
নেই। হায়ানৃতূতির শ্বচ্ছন্দ গ্রকাঁশ ঘটেছে অথচ গভীর তার ব্যগনা | প্রাণের 
মতোই তা সর্বভারমুক্ত অথচ অতল তার রহন্তা। “ছত্রমূথ-মুক্িগুলিই হল 
ংলাদেশের আসল শিল্প-লাধনা। এইগুলিই তার নিকষস্থ তপশ্যা1 1” এইখানে 
বাংলাদেশ অঙ্গের চেলাগিরি করে নি। বাউল, ভাটীয়ালি ইতি গালে 


১৬৬ বাংল। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


বাঙালীর নিঅন্ব পরিচয় রয়েছে । তবুও তার সার্বভৌম আবেদন রয়েছে। 
কারণ প্রেম এই সব গানের উপজীব্য-_হদয়বত্তার আবেদনের জন্য এই সব 
রচনা সহদয়কে আরুই্ট করে। 


বাউল সাধনার স্বরূপ £ 


“বাতুল” শব্ধ থেকে “বাউল? কথাটি নি্পন্্ হয়েছে বলে সকলে মেনে 
নিয়েছেন। বাতুল কথাটির অর্থ পাগল। পাগলের কোনও বিধি-বিধান 
নেই, আচার-বিচাঁর নেই, তার্দের চলাফেরা সবই সাধারণ জীবনধারার 
ব্যতিক্রম । বাউলর। এই রকমের পাগল । তার্দের জাতি-পওক্তির বিচারভেদ 
নেই, শাস্ত্রীয় আচার-বিচার, বিধি-বিধানের বালাই নেই, তারা হায়-ধর্মের 
সহজ প্রেরণায় “মনের মানুষ” খুঁগে ফিরেছেন। প্রেমই তাদের লাধ্য, দেহ- 
সাধনা । আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বাউলদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেছেন, 
“বু শতাব্দী ধরিয়৷ জাতি-পঙক্তির বহিভ্ত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত- 
ভাবমুক্ত মানব-ধর্মই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাহারা মুক্ত পুরুষ, তাই 
সমাজের কোন বাধন মানেন না|” সমাজের কাছে তাদের একমাস্জ 
কৈফিয়ৎ+_-“মরলেই সব দায় ঘুষেযায়। তোমাদের দৃথিতে আমাদের মৃত 
মনে কর--এই জীবন্ত মরাকে স্থফীর। বলেন ফনা।৮ বাউলের] জীবনের 
মূলীভৃত সহজ সত্যকে সহাম্গতৃতির পথে উপলব্ধ করতে চেয়েছেন। 
ভারতবর্ষের চিরায়ত সাধনার মূল কথ হল ব্যক্তি-মাঁনষের ক্ষুদ্র অহং বিশ্ব 
অহ্ং-এর প্রকাশ । এ ক্ষুদ্র অহংকে বিশ্ব অহং-এর সঙ্গে োগযুক্ত করাতেই 
নিঃশ্রেয়স্। এই তত্ব বৈষ্ণব-সাধনায় শাক্ত-সাধনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 
বৈষ্ণব সাধনা প্রাকৃত নরনারীর উপর রাধাকষ্ত্ব আরোপ করে উভয়ের 
সামরশ্যাসস্তত জছ্ৈতান্ুভূতিই তাদের মোক্ষ সাধনা । এখানে অতি হ্ুক্ 
আত্মবিগলিত ভোগ আছে। বাউল নরনারীর উপর কোনও তত্বারোপ না 
করে, তার আতস্তরসত্ত1, মনের মাহুষকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। নরনারীয় 
সহজ দেহাঁক্ণের কামকে বিশেষ উপায়ে প্রেমে বূপাস্তরিত করতে চেয়েছেন। 
তারা বলেন, দেহের ভিতরে মনের মানুষ লুকিয়ে রয়েছে। তাই দৈহিক 
আসক্তির সরণী ধরে দেহের মধোই অন্ুস্াত শুক্র সত্বাকে, ফাকে মনের মানুষ 
বলেছেন তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। উপলব্ধি ঘটলেই তা দেহাতীত, 
অপাধিব হয়ে পড়ে । অপাঁধিব প্রেম উপলব্ধির জন্ত তারা দেহকে আধার রূপে 
ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তি-সত্বাকে এইভাবে বিশ্ব-সত্বায় লীন করে দিতে 


লোকসঙ্গীত : বাউল গান ১৬৭ 


চেয়েছেন । তাদের সাধনা মর্ানুসান্নী তাই তারা মর়মিয়া, এবং সাধনার 
উপায় সহজ দেহধর্ম তাই সহজিয়া। এইযূল সত্যে অবিচলিত থেকে বাউল 
ভারতের বিচিত্র ধর্ম সাধনাকে আত্মসাৎ করেছে। ভঃ শশিভৃষণ দাশগুধ 
লক্ষা করেছেন), €0০ 50006200102) 06 00০ ৬191) 0 0০ 19210, 
00০ 132015, ৮০ ি00 2 18005 1015000606 0৪ ০0107060610 
0: 0112 [22002008109 00 00০ 70000015849) 0০ 92109]8 01 00৩ 
52179115255, 2150 909-15610 50110600020 0£ 010০ 736109৮20.১ বাউল 
সাধনা যেহেতু দেহকেন্দ্রিক সেইজন্য রক্তমাংসের বিক্ষোভ পরিপূর্ণভাবে 
ত্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই নার-ক্ষীর তত্ব, চারি-ন্দ্র-ভেদ তত্ব গোপনে 
অনুষ্ঠেয়। এর মধ্যে আপাত্ঃভাবে জুগুসার প্রেরণা লক্ষ্য করা ষেতে পারে, 
অনেকে তা লক্ষ্যও করেছেন। কিন্ত মনে রাখতে হবে দেহ এখানে যন্ত্র। 
দেহযন্ত্র বাজাবার কৌশল রপ্ত করে মরমে প্রবেশ করাটাই যূলকথা। দেহমখ 
যূল লক্ষ্য নয়। একথা ঠিকই উপলক্ষ অনেক সময় লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে ষায়। 
সেখানে অধিকারভেদের প্রশ্ন রয়েছে । এইটে শ্বীকার করে নিয়ে বাউল গান 
বিচার করতে হবে। কারণ বাউল গান যূলতঃ সাধন সঙ্গীত। 


বাউল গানের ইতিহাস ঃ 


বাউল গানের উপর আমার্দের নজন্ন পড়েছে আধুনিক কালে। রবীন্দ্রনাথ 
শিলাইদহে জমিদারী পরিদর্শনের সময় লালন ফকিরের বাউল গান সংগ্রহ 
করেন। বাউলের মরমিয় ্বঘভাব কবিকে আকৃষ্ট করে। রবীন্ত্রনাথ বাউল- 
গীতি সংগ্রহ করে গ্রচার করেন। এবং হিস্র্ট বক্তৃতামালায় কবি বাউল- 
গীতিকে ভিত্তি করে মানবধর্ষের ব্যাখ্যা করেছেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন 
কবির উৎসাহে বাউল গান সংগ্রহ করে গ্রচার করেন। সম্প্রীত ডঃ উপেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্ধ *পরিসীম শ্রম দ্বীকার করে বাউল গান সংগ্রহ করে “বাংলার 
বাউল ও বাউল গান” নামে গ্রস্থ রচনা করেছেন। 

আচার্ধ ক্ষিতিমোহন সেন কালবিচার করে দেখাতে চেয়েছেন বাউল গানের 
উৎপত্তি ষোড়শ শতকের শেষের দিকে হয়ে থাকবে । জগমোহনের আবির্ভাব, 
গুরু পরম্পরার ইতিহাস ( ধতটা উদ্ধার কর! গিয়েছে ), আউলটাদ্ের আবির্ভাব 
কাল ধরে বিচার করলে মোটামুটিভাবে অনুমান কর যেতে পারে ষোড়শ 
শতকের শেষের দিকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বাউল গানের প্রার 
ঘটে থাকবে। 


১৬৮ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


বাউল সাধকদের়, বিশেষতঃ প্রাচীনদের কোনও প্রামাণিক জীবনকথা জানার 
উপায় নেই। উনবিংশ শতাকীর শেষভাগে লালন শাহ, ফকুীর, পা শাহ, 
মনন বাউল প্রভৃতি বিখ্যাত বাউল সাধক ও গীতিকাত্রের বর্তমান ছিলেন। 


বাউল গীতিকার লালন শাহ ফকির £ 


বাউল সাধক গীতিকারদের মধ্যে লালন শাহ. ফকির অন্যতম | রবীন্ত্রনাথ 
শিলাইদহে বাসকালে গগন হরকরার মুখে লালনের গান শোনেন এবং সংগ্রহ 
করে প্রকাশ করেন। এতছ্য(তরেকেও লালনের শিষ্যদের কাছ থেকেও লালনের 
গান সংগ্রহ করেন। লালনের ম্বহস্ত লিখিত কোনও পুথির সন্ধান পাওয়। 
ধায় নি। তিনি মুখে মুখে গান রচনা করতেন, তার শিষ্যরা সেগুলো লিখে 
রাখতেন । তাদের সংগ্রহশাল। থেকে লালনগীতি আমার হস্তগত হয়েছে। 
লালন কুিয়ার কুমারখালী থানার ভাড়র গ্রামে আহ্মানিক ১৭৭৫ গ্রীষ্টাবে 

কর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তার আধ্যাত্মিক প্রবণতা 
ছিল। পুরীধামে যাওয়ার পথে বসন্তরোগে কবি আক্রান্ত হয়েছিলেন । 
আত্মীয়-বান্ধবের] তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান। এক নিঃসন্তান মুসলমান 
দ্পতী তাকে সেবাধতু করে স্ৃস্থ করে তোলেন। মুসলমান ব্যক্কিটির নাম 
সিরাজ। লালন মুসলমানের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে তিনি হিন্দু সমাজে 
পরিত্যক্ত হন। এবং সিরাজের কাছেই ফিরে ধান। তার কাছেই বাউল 
লাধনায় দীক্ষা নেন। পরবর্তীকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের মোমিনগোষ্ঠীর এক 
কন্থাকে বিয়ে করেন। বাউল সাধনার কথা প্রচার করাই তার জীবনের ব্রত 
হয়ে দ্রাড়ায়। কোনও নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান পালন মানতেন না বলে 
শরিয়তী মুসলমানদের কাছেও তিনি অস্পৃশ্য ছিলেন। লালনের গান থেকে 
আমাদের এই ধারণা হয় ষে তিনি অশিক্ষিত ছিলেন না। তার গানে শ্ফীদের 
পারিভাষিক শব, হিন্দু যোগশাস্ত্রের তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ দেখে মনে হয় উক্ত 
বিষয়ে তার অধিকার ছিল। ১৮৯১ গ্রীষ্টাবে, ১১৬ বছর বয়সে তিনি দেহরক্ষা 
করেন। এখানে লালনের একটি পদ উদ্ধার করে দিলাম £ 

“চেয়ে দেখ ন1! রে মন দিব্য নজরে। 

চারি টাদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে ॥ 

হলে সে চাদের সাধন 
অধর চাদ হয় দরশন 
আবার চার্দেতে টাদদের "সন রেখেছে ঘিরে ।” 


লোকসঙীত £ বাউল গান ১৪৯৬ 
ফকির পার্জ, শাহ £ 


ফকির পা, শাহ, লালনের মতোই উচ্চ-মার্গের অধ্যাত্ম সাধক। পাজ, 
শাহ. পুত্র রফিউদ্দিন খোন্দকার পিতার জীবন কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার 
থেকে জানা যায় ষে, পাঞ্জ শাহ. হলেন খাদেম আলি খোন্দকারের পুত্র। ১৮৫১ 
খীষ্টাব্ধে যশোহর জেলার শৈল-কুপা গ্রামে পাঞ্ শাহের জন্ম। খাদেম আলি 
চেয়েছিলেন পুত্র নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে শরিয়তী বিধান মেনে চলবেন। কিন্তু 
পাঞ্চ শাহ. হৃদয়-ধর্মের প্রেরণায় বাউল পন্থী হয়ে পড়েন। তিনি নিজে অত্যন্ত 
সাত্বিক জীবন ষাপন করতেন। তার দীক্ষাগুর ছিলেন শফী সাধক হেরাঁজ- 
তুল্লা খোন্দকার । পাঞ্জ শাহ, সাত্বিকতার জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
১৯১৪ সালে পাঞ্জ শাহ দ্বেহরক্ষা করেন। ফকির পাঞ্ শাহের একটি পদ 
উদ্ধার করে দিলাম £ 
“জ্রিবেণীর তীরে ধীরে স্বধারে জোয়ার আসে। 
সথ সাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে ॥ 
উথলে হধাসিক্ক 
স্থ-ধারে স্ধার বিন্দু 
স্থখময় সিন্ধুজলে ছলে ছলে সাঁতার খেলে 
জীব নিস্তারিতে জোয়ার এসে অধর মানুষ যায় তো! ভেসে ॥” 


বাউল গীতির কাব্যমূল্য £ 


আমরা দেখেছি গৌভীয় বৈষ্ণব ধর্ম ঈশ্বরকে তার মহিমময় উচ্চাসন থেকে 
মানুষের দ্বারে নামিয়ে এনেছিল মাত্র, একেবারে মানুষ করে গড়ে তোলে নি। 
জীবের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ যদি বা করেছে, জীবকে দেবতা রূপে দেখে নি। 
ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্ঃ তাদের ষে আতি তা মানবীয় প্রেমের আহি থেকে স্বরূপে 
ভিন্ন। “অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জান্বুনদ হেম, হেন প্রেমা-নুলোকে না হয়।” 
বাউলের। বৈষ্ণবর্দের ছাড়িয়ে এক পা এগিয়ে গেলেন । তার] মানবীয় সম্পর্কের 
ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখলেন | মাহুষী প্রেমের মধ্যে দিয়ে মানুষের মর্মে 
গ্রবেশ করে অস্তর-দেবতা, মনের মানুষকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। এই 
প্রেম সাধনায় রূপের দেঁউড়ি পার হতে হবে। রূপের ফাদে বাধা পড়লেই 
যত বিপত্তি। রূপের সরণী ধরে বূপাতীতের গভীরে ডূব দিতে হবে। রূপ 
ধারণার বস্ত-_-অরূপ ধ্যানের সামগ্রী। রূপ প্রেক্ষণার অতৃপ্তি__অরূপ €প্রতির 


১৭5 বাংলা মাহিত্যের ক্রমবিবঙন 


প্রশাস্তি। এই অর্থে বাউলেরা অরূপ রম্িক। মানবীয় বৃত্তির আশ্রয়ে হারা 
অরূপের সন্ধান করেছেন বলেই লোকজীবনের বিচিত্র বুতি তাদের রচনায় ক্ষেত্র- 
বিশেষে স্থুল ভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে । তথাপি অন্থৃভৃতি “উপলব্ির তাপে 
লৌকিক উপাদানগুলো বিগলিত হয়ে তাদের অভিপ্রায়কে ব্যঞিত করেছে। 
নহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাবে তার! গভীর উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন। এই 
প্লচনাগুলোর আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা যায় না, আপন মনে কোন এক নিভৃত 
মুহূর্তে গুনগুনিয়ে উঠে, যতই গুঞ্জন করতে থাকে ততই ধেন মর্মে দাগ কেটে 
বসে। এই অনির্বাচ্য উপলব্ধিই এর প্রাণ রহস্য । এখানেই এর কাব্যোৎকর্ষ। 
বাউল গীতির ছু'একটি পর্দ উদ্ধার করলেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থন [মিলবে :£ 
“আজি আমার সঙ্গে তোমার হোরি 
ওগো রসরায়। 
আমার একলা দায় নহে গো, 
রয়েছে যে তোমারে! দায়। 
তোমার স্থখের চাই তো হাসি 
তোমার ফুকের চাই তো বালি 
আমার অঙ্গে তোমার বিলাস, 
তাই ধরতে ষে হয় আমারে পায় ॥৮ 
লহজ ব্যাখ্যায় দেখি যিনি অরূপ তিনি লীলারস সম্তোগের জন্ত রূপ ধারণ 
করেছেন । প্রেমের দায়ে পড়ে রূপ ধারণ করেছেন । আমাকে নাহলে তার 
লশলা জমে না। তাই তো আমাকেও তার প্রয়োজন। কিন্তু এই কি সব? 
কেবল মাত্র বুদ্ধি তাড়িত গগ্য ব্যাখ্যায় উক্ত পদের মাধুর্য আশ্বাদন করা যায় না। 
এর দু'একটি কলি ভিতব থেকে যখন গুনগুনিয়ে উঠতে থাকে তখনই চবণাত্মক 
রসান্বাদ ঘটে । আমাকে না হলে তার আত্মোপলব্ধি ঘটত না, এই জন্তেই £ 
“আপন প্রেমের পরশমণি আপনি ষে লও চনে 
আমার পরান করি হিরম্ময় 1৯ 
এর জন্ত নিজেরও তৈরী থাকতে হবে, পরমের লীলার সরিক হওয়ার জন্তই £ 
“ধন্য আমি শৃদ্ভাকুস্ত পূর্ণকুস্ত নই 
তাইতে তোমার জলের খেলায় 
তোমার বুকের তলে রইগে! সখি-_ 
বুকের তলে রই। 


ন্ট ক ব্ঃ ০ ০ 


লোকনঙীত £ বাউল গান ১৭১ 


আমি নাচি তোমার সাথে আনন্দ-নীরে। 

আমায় তুমি বাধল! প্রেমের বাহুতে ঘির়ে। 

তাই জলতয়ঙ্গে তোমার বুকতরঙ্গে 

নাইচ্যা আকুল হই।” 
বাউলের! লীলার আনন্দে সব ছেড়ে পথে নেমেছেন । এই বস্ত অনির্বচনীয়। 
বাউলদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্তের ধাতুগত এক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। 

বাউলদের গুকাশভঙীকেও রবীন্দ্রনাথ নিজের মতে। করে আত্মসাৎ করেছেন। 
বাউলদের উপজীব্য ছিল মান্ুষ। রবীন্্নাথ অরূপলোকে পৌছিয়েছেন 
বিশ্বপ্রকৃতির তাবৎ বস্তকে আত্মসাৎ করে। রবীন্্রনাথে মানবীয় প্রেম 
বনু ব্যাপক প্টভূমিকায় সাধনতত্ব নিরপেক্ষভাবে মহিমান্িত হয়েছে। অরূপ 
রসিক কবি বলেই বাউলের ভাব-ভঙ্গি অনায়াসে তার কাব্যে সংক্রামিত হয়েছে। 
এছাড়া কৰির আত্ম-গ্রকাশের উপায় ছিল না। এই প্রসঙ্গে “চুকিয়ে সখ 
যাবার মুখে? “সাঝের বেল! ভাটার শোতে” “ঘরেও নহে পারেও নহে” 
“আগুনের পরশমণি” ইত্যাদি রচনাগুলে! ভাব-ভঙ্গিতে একেবারে বাউল ধর্মী। 
ডঃ ক্ষুদিরাম দাস বলেছেন ।-_“আমরা.""" "দেখব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সাধন- 
পস্থা কিরূপ নৃতনভাবে আশ্রয় লাভ করেছে। কেবল মর্তযপ্রীতি নয়, মত্ত 
জীবনানুরাগের সঙ্গে অনিবার্ধভাঁবে অরূপান্থরাগ এবং পরিশেষে জীবন ও 
অরূপের সমন্বয়ে রবীন্্র-কাব্যের পূর্ণতা ।” বাউল গীতির এিহাসিক মৃল্য 
এইখানে । কাজেই বল! যেতে পারে যে, সাহিত্যের ইতিহাসে বাউল গীতির 
চিরন্তন স্থান নির্ধারিত হয়েছে। 


উ একাদশ অধ্যায় ৬ 
॥ ভাজজ্ঞজ্দ্র | 





(১) 
কবি পরিচিতি £ 


হুগলী জেলার দামোদর নদের দক্ষিণে তুরহথট নামে বধিষুট পরগণ! ছিল। 
ভূরন্থট খরীষ্টীয় ১১শ থেকে ১৮শ শতক পর্যস্ত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাদীক্ষার অন্যতম কেন 
ছিল। অনুমান কর হয় খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকের শেষ দ্বিকে তুরস্থট পরগণায় 
কৃষ্ণচন্দ্র রায় ব্রাঙ্গণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ফুলিয়ার মুখুটি বংশের 
লোঁক। কবি কৃত্তিবাসের সঙ্গে এর বংশগত ষোগ রয়েছে । ভূরম্থট পরগণার 
অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামের অধিপতি ছিলেন কষ্চন্দ্র রায়ের মধ্যম পুত্র মহেঞ্জ্র রায়। 
মহেন্দ্র রায়ের পৌত্র সদাশিব রায়ের পোত্র নরেন্্রনারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র 
হলেন ভারতচন্ত্র। 

ভারতচন্দ্রের রচিত ছুটি সত্যনারায়ণের পাচালী পাওয়া গেছে। তার 
মধ্যে একটিতে ভারত্চন্ত্র আত্মপরিচয় দিয়েছেন । তার থেকে জানা ধায় যে, 
ফুলিয়ার মুখুটি বংশের নরেন্দ্র রায় তাঁর পিতা, দেবানন্দপুরের জমিদার রামচন্দ্র 
মুক্সীর আশ্রয়ে থেকে কবি ফারসী শিক্ষা করেছিলেন, এবং দেবানন্দপুরে থাকা- 
কালে সংক্ষেপে পাঁচালী রচনা! করেছিলেন। অবশ্য ভারতচন্ত্র রচনাটিকে 
'ব্রতকথা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ;২-“ত্রতকথা সাঙ্গ পায়, 
সনে রুদ্র চৌগুণা।” 

কবি ঈশ্বরগ্ুপ্ত ভারতচন্দ্রের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে “কবিবর 
ভারতচন্ত্র রায় গ্রণাঁকরের জীবন বৃত্তান্ত” শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। 
প্রবন্ধটি “সংবাদ গ্রভাকর” পত্রিকায় ১২৬২ সালের ১ল1 আষাঢ় প্রকাশিত হয়। 
উক্ত প্রবন্ধে তিনি “সনে রুদ্র চৌগুণ।” কথাটির ইঙ্গিত ধরে পাচালী কাবাটির 
রচনাকাল স্থির করেছিলেন ১১৩৪ সন ব1 ১৭২৭ খ্রী্রা্ৰ। এবং তিনি “কতিপয় 
প্রামাণ্য লোকের কথামত” কবির বষেস ১৫ বছর বলে স্থির করেছিলেন। এই 
হিসাবে ভারতচন্দ্রের জন্মকাল হয় ১৭১২ খ্বীঃ। কবির জন্মকাল নিয়ে 
মতাস্তরের অবকাশ নেই। কেননা ১৭৬* খ্রীঃ ৪৮ বছর বয়েসে ভাবতচন্র 
দেহরক্ষা! করেন। -তবে আপত্তি অন্য ক্ষেত্রে সেইটে হল পাঁচালী রচনাকাল 


ভার়তচজ ১৭৩ 


১১৩৪ সন বা ১৭২৭ খ্াঃ কিনা। “সনে রুদ্র চৌগ্জণা” হিসাবে ১১৩৪ সন 
হয় না। রুত্র ১১ এবং চৌগুণ। অর্থাৎ তার ৪ গত৭-৪৪| স্ৃতরাং ১১৪৪ 
সন বা ১৭৩৭ খ্রীঃ | এই সময় ভারতচন্জরের বয়েস হয়েছিল ২৫ বছর। অবশ্য 
উক্ত সংশোধন গুপ্তকবি নিজেই করেছেন। এইটে গ্রহণযোগ্য মত এবং 
নান। তথ্য সমধিত। কবি “নাগাষ্টক” রচনা করেছেন ৪* বছর বয়েসে। 
কাব্যে এ বয়েসের উল্লেখ কবি নিজেই করেছেন। দ্বিতীয় কথা পাচালী 
রচনা করেছেন ফারসী শিক্ষার পরে। লক্ষ্য করতে হবে প্রথমে তিনি 
সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত অর্থকরী বিগ্যা নয় বলে অগ্রজদের হারা 
ভিরস্কৃত হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে ধান এবং ফারসী শিক্ষা করেন। ছুটি ভাষায় 
তার ব্যুৎপত্তি ছিল। ব্যুৎপত্তি অজন করে কাব্য রচনার সময় তার বয়েস 
২৫ বছর হওয়াটাই শ্বাভাবিক। 

১৭১২ খ্রীঃ ভারতচন্দ্রের জন্ম । বর্ধমানের রাজার সঙ্গে ভূরমৃট পরগণার 
রাজার সন্ভাৰ ছিল না। বর্ধমানের রাজা কীতিচন্ত্র তুরহুটের বিরুদ্ধে কয়েকবার 
অভিযান করেন এবং শেষ পর্ণস্ত ১৭১৩ খ্রীঃ ভুরসুট জয় করেন। এই সঙ্গে 
পেড়ে তার অধিকারে আসে । নরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যহার] হলেন | ১৭১৭ খ্রীঃ 
ভারতচন্দ্র মণ্ডলঘাট পরগণার নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে চলে যান। 
সেখানে থাকাকালে তাজপুর গ্রামের টোলে সংস্কত শিক্ষা করেন। এই সময়ে 
সারদ। গ্রামের নরোত্ম আচাধের মেয়ে রাধাকে বিয়ে করেন। এর পর 
বাড়ী ফিরে এলেন। তার অগ্রজের1 তার বয়ের জন্য এবং সংস্কৃত শিক্ষার 
জন্য আদৌ খুশ ছিলেন না। তাদের তিরস্কারের ফলে তান' বাড়ী থেকে 
পালয়ে যান। দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থেকে ফারপা শিক্ষা 
করেন। শিক্ষার শেষে বাড়ী [িরলেন। এইবার তার অগ্রাজবা সম্পত্তর 
তর্দারকের জন্য বর্ধমানের রাজার দরবারে পাঠালেন। (ইতোমধো বর্ধমান 
রাজের কাছ থেকে হত জম্পত্তি ইজার? পেয়োছলেন। ) কিছুদিন বেশ ভালই 
গেল। তারপর সহোদ্ররা রাজন্ব না পাঠানোতে বর্ধমান রাজ সম্পত্তি খাস 
করে নেন। ভারতচন্দ্র তার প্রতিবাদ করলে কারারুদ্ধ হলেন। কারারক্ষীকে 
বশ করে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে বর্ধমান রাজের লীমান! পেরিয়ে কটকে 
মারাঠা স্থব্দোর শিব্হট্ের আশ্রয়ে বাপ করতে থাকেন। পরে শ্রীক্ষেত্রে 
গিয়ে বৈষ্ণবদের সঙ্গে (কিছুকাল বসবাদ করেন। সেই সময় বৈষ্ঞবগ্রস্থাদি 
অধ্যায়ন করেন। বৈষ্বের ভেক ধরে বুন্দাবন যাওয়ার পথে খানাকুলে 
শ্তানিকা-পাতর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এর ফলে তিনি আবার ঘরে ফিরলেন। 


১৭৪ বাংল! লাহিত্যেয ক্রমবিবর্তন 


বিকার জন্ত ফরাসভাঙায় ডূপ্লে সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুষীর 
কাছে হাজির হলেন। ইন্জরনারায়ণ তাঁর বিদ্যাবতা এবং পাঙিত্যে মুগ্ধ হয়ে 
নবন্বীপের মহারাজা কৃষচন্দ্রকে অন্থয়োধ করেন ভারতচন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে । মহারাজ! কষ্ণচন্দ্র মাসিক ৪৯২ টাক! বেতনে ভারতচন্ত্রকে সভাকবি 
নিযুক্ত করেন। কালক্রমে নিজগুণে ভারতচন্ত্র মহারাজার কাছ থেকে 
“রায় গুণাকর” উপাধি পান। মুলাজোড়ে ১৬ বিঘা জমি এবং পরে তারই 
কাছে গুস্তে গ্রামের ১৫ বিঘ জমি লাভ করেন। ১৭৫০ খ্রীঃ থেকে ভারতচন্দ্র 
মূলাজোড়ে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু ইতোমধ্যে বর্ধমান্রে মহারাণী 
মূলাজোড় গ্রাম পত্বনি নেন এবং রামদেব নাগ নামে এক ব্যক্তিকে রাজস্ব 
আদায়ের কাজে নিয়োগ করেন। রামদেবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতচন্ত্র 
ার্থবোধক “নাগাষ্টক” কাব্য রচনা করেন ১৭৫১ খ্রীঃ এবং মহাবাজা কৃষ্চন্দ্রকে 
উপহার দেন। এই কাব্যপাঠের পর মহারাজ! কৃষ্চন্দ্র রামদেবের অত্যাচার 
বন্ধ করবার উপায় করেন। এর পর ৪* বছর বয়সে কবি রাজসভায় ফিরে 
যান। সেখানেই বাকি দিনগুলোর বেশির ভাগ সময় কাটান এবং ৪৮ বছর 
বয়সে দেহত্যাগ করেন। 

ভারতচগ্দ্রের জীবনী থেকে তাঁর প্রতি সম্পর্কে এই ধারণ] জন্মায়, এক-_ 
ভারতচন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন? ছুই--তার বুদ্ধি ছিল 
তীক্ষ এবং ধৈর্য ছিল অপরিলীম। বারবার বিপদে পড়েও তিনি ধের্হারা 
হন নি, উপস্থিত বুদ্ধিবলে রক্ষা পেয়েছেন ; তিন--ছুঃখ, দারিদ্র্য নান! দ্ববিপাক 
তার জীবনে বারবার এসেছে, কিন্তু তাকে অভিতৃত করতে পারে নি,-তার 
মনের প্রসন্নতা ক্ষুগ্ন করতে পারে নি। তিনি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে 
দেখেছেন শিল্পীর দৃষ্টিতে । সমকালীন সমাজের অনাচার ভণ্ডামি ধার ভিতরে 
তিনি নিজে বলবাস করেছেন সেগুলোকে দেখেছেন নিরাসক্তভাবে। মামাজিক; 
রাষ্িক দুংখ-ছুর্দশা দৈবকৃত নয়, _মাহুষের হৃষ্টি, এই এঁছিক দৃষ্টি কখনো 
ঝাপসা! হয় নি। একে তিনি বিদ্রপ করেছেন সরস, তির্ক ভঙ্গীতে । 
গ্রমথ চৌধুরী “ভারতচন্ত্র” শীর্ষক প্রবন্ধে কবির শিল্পচেতনাকে বলেছেন, 
“ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রতৃত্ব, তার রচনারীতিতে ফুটে 


উঠেছে নাগরবৈদদ্ধ্য |” 


ভায়তচন্র ১৭৫ 
(২) 
অন্নদামঙগল কাব্য বিষয়বস্ত £ 


ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি “অন্ন্দামঙ্গল” কাব্য। এই ফাব্যা তনটি 
খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড শিবায়ন-অনদামঙ্গল, ছিতীয় খণ্ড_বিষ্যানন্দর- 
কালিকামঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড__মানসিংহ-অনপূর্ণামঙ্গল। তিনটি খণ্ডের কাহনী 
পরস্পরের সঙ্গে অনি্বার্ধ কাঘ-কারণ শুত্রে যুক্ত নয়। গল্পগুলো আলাদ। 
আলাদ] ভাবে লেখা, এক একটি শখ্বয়ংসম্পুর্ণ কাহিনী । কেবল অস্র্দা বিভিন্ন 
র্ূপভেদে কাহিনীগুলোর মধ্যে ক্ষীণ যোগস্থএ রক্ষা করেছেন। কাঁবাটির 
ক্লচনাকাল ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ । 

এই কাব্যে কবির লক্ষ্য রাজা রুষ্চন্দ্রের অশ্নদাপৃজাকে অবলম্বন করে 
তাঁর পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী বর্ণনা । এই বর্ণনা প্রসঙ্গে এসে 
গেছে বিদ্যাহন্দরের কাহিনী, মানসিংহ, জাহাঙীরের কাহিনী, পটভূমিকায় 
এসেছে বাংলাদেশ এবং দিলী। এরই মাঝে অন্নদার দৈবী-মহিম! গ্রতিষ্ঠা 
করতে হয়েছে ( কুষ্ণচন্দ্রেরে আজ্ঞায়) বলে তিনটি শ্বতন্ত্র কাহিনীর সুত্রধার 
হিসাবে অন্নদাকে কল্পনা করতে হয়েছে । কাব্য কাহিনী সামান্ত বিশ্লেষণ 
করে আমার্দের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা কর! ধেতে পারে। 


প্রথম খণ্ডে ভারতচন্দ্র মঙ্গলকান্য রচনার প্রচলিত প্রথা অন্ষায়া নান! 
দেবদেবীর বন্দনা, স্ষ্টি-প্রকরণ ও গ্রস্থোৎপাত্ত, হরগৌরীর কাহিনী, দেবীর 
অন্পূর্ণা যতি গ্রহণ, শিবের অন্নদা পৃজা, কাশীপ্রতিষ্ঠা, ব্যাসকাশীর কাহিনী বর্ণনা 
করেছেন | এই সবের মধ্যে বিভিন্ন মঙ্গজলকাশ্য (চণ্ডীমঙ্গল, শিবাঁয়ন) এবং মাতে 
পুরাণের কাশীখণ্ডের অন্ুদরণ আছে । এর দঙ্গে যুক্ত করেছেন হরিছোড়ের 
লৌকক কাহিনী । এখানেও মঙগলকাব্যের প্রথামতো আঁভিশপ্র শ্বর্গবাসী 
বন্ুদ্ধর মত্যে এসেছেন দেবীর পুজ! প্রচাবের জন্য । বন্ুদ্ধর হল হরিছোড়। 
পরে তার শ্বগে ফিরে ধাওয়ার সময় হলে দেবী ছলনা করে তাকে ত্যাগ করে 
ভবানন্দের উপর কুপা করলেন। ভবানন্দ হল স্বত্রষ্ট নলকুবর। পথে ঈশ্বরী 
পাটনীকে দেবী কৃপা করেছিলেন । ঈশ্বরী পাটনী খেয়] পার করে দেওয়ার 
পর দেখল ষে সেঁউতির উপরে মানবীরূপী দেবী শ্রীচরণ রেখেছিলেন সেইটি 
সোনায় রূপান্তরিত ইয়ে গেছে। এবং তাকে মন মতো! বর দিয়ে দেবী অনৃশ্ঠ 
হলেন। পথিমধ্যে এই অলৌকিকত্‌ প্রদর্শন ভবানন্দের সহজ শ্বীরূতি লাভের 
প্রদ্ততি বলে মনে হয়। কেনন। ভবানন্দ পাটনীর কাছ থেকে উতদ্ত অলৌকিক 


১৭৬ বাংল সাহিত্যের ক্রমবিব্র্তন 


কাহিনী শুনে ঘরে ফিরে এক “মনোহর ঝাঁপি” দেখেন এবং ধৈববাণী 
শোনেন £ 
“এই ঝাঁপি যত্বে রাখ কভু ন! খুলিবে | 
তোর বংশে মোর দয়! প্রধান থাকিবে ॥” 

এইখানে প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে । 

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাস্থন্দরের কাহিনী । ঈশ্বরগুপ্তের বিবৃতি এবং জনশ্রুতি 
অনুষায়ী এই খগ্ুটি পৃথকভাবে রচিত হয়েছিল। রাজ! কৃষ্ণচজ্ের আদেশে 
প্রথম থগ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই কাহিনীর পটভ্ৃমিকায় আছে 
মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে প্রতাপার্দিত্যের সংঘাতের ইতিহাস । মোগল 
সেনাপতি মানসিংহ বাংলায় প্রতাপাদ্দিত্যকে ধমন করতে এসেছিলেন। 
ভবানন্দ তখন মানসিংহকে সাহাষ্য করেন। শ্ার সহায়তায় মানসিংহ যুক্ধজয় 
করেন, ফলে ভবানন্দের প্রাধান্য প্রতিপত্তি বেড়ে যায় । এবং ভা ক্রমে দিল্লী 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই পটভূমিকায় কাহিনীর হুত্রপাত। 

মানসিংহ যখন বাংলায় এলেন ভবানন্দ তখন দেবীর বরে বর্ধমানের 
কাননগে। নিযুক্ত হলেন। সেখানে একটি স্থড়ঙ্গ দেখে মানসিংহ তৎসম্পর্কে 
কৌতুহলী হলে ভবানন্দ বিদ্যান্ন্দর কাহিনী বলতে স্থুরু করেন। এর বিষয়বস্ত 
হল ক্ধমানের রাজ বীরসিংহের বিছুষী, রূপবতী কন্তা বিগ্যার সঙ্গে কাকীরাজ 
গুণসিন্ধুর পুত্র স্বন্দরের প্রণয় কাহিনী । হ্ন্দর দেবী কালিকার কৃপায় কি 
ভাবে গোপন হ্থড়ঙ্গ পথে বিগ্ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, ধর] পড়বার পর রাজরোষ 
থেকে কি তাবে দেবীর রুপায় রক্ষা! পেয়েছে এবং বিয়ে করে দেশে ফিরে 
গেছে তাই অসাধারণ শিল্প কুশলতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। 

এখানে লক্ষণীয় হল দুটি জিনিল। (১) বিদ্যান্বন্দরের গল্প কবির মৌলিক 
উদ্ভাবন নয়। সংস্কৃতি এই কাহিনী ব্ছরিন ধরে চলে আসছে। এই 
প্রসঙ্গে ম্মরণযোগ্য বিহলমের “চৌর-পর্ধাশিকা” বররুচির নামে প্রচলিত 
“বিদ্যান্ন্দরম্” ইত্যাদী । আস বাংলা কাব্যে ছু'তিন শতাব্দী ধরে এই কাহিনী 
চলে আনছিল। শ্রীধর, সাবারদ খা, নিমতার কষ্চরাম দাস, কবিবললভ প্রাণরাম 
চক্রৰত্ত্ণ এই কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। শতাব্দীর পথে ঘুরপাক 
খেতে থেতে ভারতচন্দ্রের হাতে এসে এটি কাব্যগুণোপেত হয়েছে । (২) এই 
কাব্যের কালিক অন্দার রূপভেদ লে মনে হয়। যদিও কাব্যে কালিকার 
প্রসঙ্গ এসেছে, তবুও তা গৌণ। আসলে বিগ্তাহন্দর মানবিক প্রণয়োপখ্যান। 
$রক-মাংসের মানুষের দেহ সম্ভোগের কাহিনী । শ্রোতার বিশ্বাস উৎপাদনের 


ভারতচজ্ ১৭৭ 


উপায় হিসাবে কবি কালিকার প্রসঙ্গ এনেছেন। লক্ষ্য করতে হবে কালিকার 
প্রসঙ্গ কাব্যের ছুই জায়গায় পাওয়া ায়। সুড়ঙ্গ খোড়বার ব্যাপারে, আর মশান 
থেকে স্ুন্দরকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে । অতএব এই কাব্যে কালিকা মঙ্গলের 
ঠাঁট বজায় রাখলেও ভারতচন্দ্র কালিক] মাহাত্য নিবেদন করেন নি। 


এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে প্রথম খণ্ডের সঙ্গে এর নাড়ির যোগ নেই। 
অন্নদার অন্নপূর্ণার যুতি অপশ্থত, ভবানন্দের দেবীর কৃপালাভের বিষয় একমাত্র 
কাননগো নিযুক্ত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, মানসিংহের মতো মুরুব্বী পাওয়াতেই 
শেষ হযে গেছে। মুখ্য হয়ে উঠেছে বিগ্যান্থন্মরের প্রণয়” কাহিনী । মনে হয় 
ভবানন্দের কাছে মানসিংহের বি্যান্ুন্দর কাহিনী শোনবার বেনামদারে রাজা 
রুষ্চন্দ্র ভারতচন্দ্রের কাছে বিগ্ান্থন্দর কাহিনী শুনছেন। 

তৃতীর খণ্ডের পটস্ৃমিকায় আছে দিলী। মানসিংহ যুদ্ধজয় করে ভবানন্দকে 
নিয়ে দিল্লীতে গেছেন। যুদ্ধ বুতাস্ত সম্রাট জাহাঙ্গীর জানতে চাইলে মানসিংহ 
সব বিবৃত করে জানালেন দেবীর ভক্ত ভবানন্দ কি ভাবে বিপর্যয় থেকে তাদের 
রক্ষা করেছেন। জাহাঙ্গীর তা বিশ্বাস করলেন না। উপরস্ত সব কিছু স্ৃতুড়ে 
কাণ্ড বলে উড়িয়ে দিয়ে হিন্দু দেব-দেবীর ঘতপরোনাস্তি নিন্দা করলেন। 
ভবানন্দ তার প্রতিবাদ করায় তাকে কয়েদে ষেতে হল। কয়েদখানায় দেবীর 
স্তুতি করলেন। এইবার দেবী জাহাঙ্গীরকে ভূত দেখাতে স্বর করলেন। 
সমগ্র বিজলী নগরী ভূতের উপদ্রবে তছনছ হয়ে গেল। জাহাঙ্গীরের রাজ্যপাট 
যায় যায় অবস্থা । এহেন বেগতিক অবস্থায় পড়ে সম্রাট অন্থতপ্ধ হলেন। 
সমাটের অনুতাপ দেখে দেবীর দয়! হল। তিনি জাহাঙ্গীরকে এক' অনৈসগিক 
দৃশ্য দেখালেন। আকাশে বাদশাহী দরবার বসেছে। তিনি বাদশাহ হয়ে 
বসেছেন, তাঁর অন্ুচরের1 আমীর ওমরাহ পর্দে বসে আছেন, দেবরাজ ইন্দ্র মাথায় 
রাজছত্্র ধরে আছেন। এইসব অভ্ভুর্দ কাণ্ড-কারখানা দেখে সম্রাট ভবানন্দকে 
মুক্তি দিলেন, “রাজা” খেতাব দিলেন, পারিতোধিক দিয়ে বললেন, “ভাল মতে 
বুঝি তোমার দেবী আচা।” এবং দিলীতে ধৃমধাম করে দেবীর পৃজ। 
করলেন। এরপর ভবানন্দ দেশে ফিরবার পথে কাশীতে দেবীর পুজা দিয়ে 
গেলেন। কিছুদিন সুখ সম্ভোগের পরে নরলীল। সংবরণ করে স্বর্গে ফিরে 
গেলেন। 

এই কাহিনী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীর সঙ্গে ক্ষীণভাবে যুক্ত । 
ভবানন্দের গৌরব কথনের শুত্রে অন্র্দার কথা এসে পড়েছে । হৃতরাং লক্ষ্য 
করছি অঙ্দ তিনটি খণ্ডের যোগ রক্ষা। করেছেন। আসলে রাজা গল্প শুনতে 
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চেয়েছেন। ভারতচন্দ্র রাজাকে খুশি করবার জন্মে অন্নপূর্ণা পূজাকে অবলম্বন 
করে গল্প বলতে স্থরু করেছেন। কখমেো কবি নিজে বলছেন, কখনে। বা 
কাব্যোক্ত চরিত্রের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন। গল্পের মধ্যে এসে পড়েছে আরেকটা 
গল্প। ক্ষীণস্ত্রে এক গল্প আরেক গল্পের সঙ্গে যুক্ত । গল্প বলবার এমন কৌশল 
যে আমার্দের ভাসিয়ে নিয়ে চলে, রঙ্গে ব্যঙ্গে উত্তরোল, তির্যক কটাক্ষ, 
বিদ্রপে ঝিকৃমিকু করে উঠে। কবি যুগ-পরম্পরাগত কাহিনীকে আত্মীকরণ 
করে মধুচক্র রচনা] করেছেন। তার ব্যক্তি-মেজাজের বৈশিষ্ট্ে মণ্ডিত হয়ে স্থষট 
হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আখ্যান কাব্য। ছন্দে, অলঙ্কারে, বাকৃরীতিতে 
“অনদামজল” বাংল] কাব্যে অনন্ত। সমগ্র মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিদের মধ্যে 
মুকুন্দরাম এবং ভারত্চন্দ্রের রচনায় স্টাইলের ছাপ আছে। ভারতচন্ত্র 
স্টাইলিষ্ট। 


(৩) 
ভারতচন্দ্রের কবিদৃষ্টির স্বরূপ ও 
মঙ্গলকাব্যের কবিদের সঙ্গে পার্থক্য ঃ 


ভারতচন্্র “অন্দামঙ্গল” কাব্যের কাহিনী কথনে মঙ্গলকাব্যের আদল বা 
ছাদ গ্রহণ করেছেন ঠিকই, কিন্ত তার মনোভঙ্গী (৪065৫০ ) মঙ্গলকাব্যের 
কবিদের সমগোত্রীয় নয়। মঙ্গলকাব্যে লক্ষ্য করেছি কাব্য রচনার কারণ 
হিসাবে দৈধাদদেশের উল্লেখ করা হয়, দেবতাকে খুশি করে পাঁধিব জীবনে 
স্থখ-সমৃদ্ধির কামনা, বিশেষ দেবদেবীর মাহাত্য প্রচার তার মুখ্য উদ্দেশ্য | 
“অন্গদামঙগল” কাব্যে লক্ষ্য করছি মহারাজ! কৃষ্চচন্দ্রেরে আদেশে কবি কাব্য 
রচন1 করেছেন, তাকে খুশি করে এহিক সম্পদ লাভ তার উদ্দেশ্য । অন্দদ্াদ্দেবীর 
মাহাত্ম্য প্রচারের অছিলায় রাভা কৃষ্চন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের 
গৌরব গাথা রচনা করেছেন । আরো! লক্ষণীয় হল চৈতন্ঠোত্তর মঙ্গলকাব্যে 
দেবদেবীর বন্দনার পাশাপাশি চৈতন্য বন্দনা করা হয়, “অল্গদাঁমঙগল” কাব্যে 
চৈতন্ত বন্দনা কর] হয় নি। 

ছিতীয় কথা হল এই যে, মজলকাব্যে দেবতার প্রতিষ্ঠ। লাভ করতে হয় 
চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা] করে, ছলে বলে কৌশলে পুজা আদায় করতে দেখি। 
পক্ষান্তরে ভারতচন্ের কাব্যে এই রকমের গরসঙ্ নেই। অঙ্গদাদেবী স্বচ্ছন্দ 


ভারতচন্ত্র ১৭৯ 


ভ্বীকৃতি পেয়েছেন। মনে হয় এই সময় মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক সহজ 
হয়ে পড়েছে । এইজন্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে তীব্র নাটকীয়তার ব্য ছয়েছে, 
এই কাব্যে তা হয়নি। তা ছাড়াও লক্ষ্য করি এর আগেকার মঙ্গলকাব্য- 
গুলোতে দৈবশক্তির অলৌকিক লীল1 ধূসর ছায়াচ্ছম কাব্যজগতের সঙ্গে বেশ 
মানানসই । সেখানকার নরনারীর] কাল্পনিক, তাদের চলাফেরা, হাবভাব 
আদিম সরল বিশ্বাসের সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠেনা। এ পরিবেশে সাপের 
অত্যাচার, কমলে-কামিনীর আবির্ভাব আমাদের বিশ্বাস ক্ষুণ করে না। পক্ষান্তরে 
“অন্ন্দামঙ্গল” কাব্যে দেবীর অলৌকিক শক্তি প্রকাশ আমাদের পরিচিত 
ইতিহাস-কথা এবং ইতিহাসের ব্যক্তিদ্বের আশ্রয় করাতে আমাদের বিশ্বাস- 
বোধ আহত হয়। কাব্য পরিবেশ এবং দেবতার লীলার মধো সঙ্গতি নেই। 
বিশেষ যখন লক্ষ্য করি সম্রাট জাহাঙ্গীর ভূতের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়ার 
পরে বলেন, “ভাল মতে বুঝিন্থ তোমার দেবী জঁচা।” তখন হাসি সংবরণ 
করা যায় না। শুধু তাই নয়, এর ভিতরে দেবদেবী সম্পর্কে দীর্ঘকাল পোধিত 
ধারণাকে গ্রচ্ছন্নভাবে আঘাত করেছেন কবি। এ-তো৷ একেবারে 9901156-এর 
দৃটি। ভক্তির ছিটেফোটাঁও নেই । বরঞ্চ দেখছি পুরাণোক্ত এবং মঙ্গলকাব্যোক্ত 
দেবদেবীকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করেছেন। দেবতা এখানে সহজ স্বীরুতি 
পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তা বক্রদৃষ্টি সম্ধধিত। ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গ করবার 
প্রবণতা সমগ্র কাব্যে ছড়িয়ে আছে । আপাত চাঁকচিক্যময় জীবনের ভিতরটা 
যে কত ফাঁপা সেইটে হাসির আলো ছড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। মুকুন্দরামও 
চরিত্রের অসঙ্গতিগুলোকে ব্যঙ্গ করেছেন, সমাজকে বিদ্রপ করেছেন, কিন্তু 
তাতে জালা নেই। জীবনের দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। কোন 
রকম আঘাত করবার ইচ্ছে নেই মূকুন্দরামের। ভারতচন্দ্রেরে কৌতুক বিশেষ 
উদ্দেগ্ সম্পংক্ত হয়ে শ্যাটায়ারে রূপান্তরিত হয়েছে । কৌতুকের পর্যায়ে আর 
থাকে নি-_-তাতে খানিকট] জাল! আছে। এই জালাকে নিরাবরণ না করে 
বুদ্ধিদীপ্ত তির্ধকতায়, সরস ইঙ্গিতে তার চারপাশে সাময়িক কৌতুকের ভাবাবহ 
স্থষ্টি করেছেন। এর আবেদন মার্জিত বুদ্ধির কাছে। 

তৃতীয়ত: মঙগলকাব্যে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনের অলৌকিক পরিবেশের 
ঘন আবরণ ছি'ড়ে “ভেরেগার থাম”, “ভাঙা চাল”, “মাটিয়। পাথরা+, খুঞার বসন? 
উকি-ঝুকি দেয়। সাধারণ মাটি ঘেধা মাুষের জীবনযাত্রার বান্তব চিত্র ফুটে 
উঠে ঠিকই, কিন্ত সে দব দেবমাহাত্ম্য প্রকাশের অবলম্বন হিসাবে আমে। 
পক্ষান্তরে এই কাব্যে দেবতার অলৌকিক কীতিকলাপকে ছাপিয়ে উঠেছে 


১৮০ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


মাহুষের কথা । আর এই মাহুষ বাস্তব জীবনকে আকড়ে ধরেছে। এর উজ্জ্বল 
নিদর্শন বিগ্যান্ুন্দরের কাহিনী । নরনারীর রক্ক-মাংসের আকর্ষণ এখানে 
শিল্পাফিত হয়েছে । কোন অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে নিয়ে প্রেমকে শোধন করেন নি 
বি। কেবল যুগাগত কাহিনীর স্থুলতাকে শিক্পচাতুর্ধে আবৃত করেছেন। 
দেহসত্ভোগকে বর্ণনার গুণে রমণীয় করে তুলেছেন। ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মন্তব্য করেছেন,_“ইংরাজীতে ধাঁহাকে £556০ বলে, সেই জীবনরস-উচ্ছলতার 
সবটুকু উপভোগ শক্তি দিয়া তিনি এই কলুষিত 'থচ মোহকারী সৌন্দর্যের 
চরম স্বাুতা আম্বার্দন করিয়াছেন। উচ্ছ্ঙ্খল যৌবন-মাদকতার বূপসজ্জাময় 
গ্রতিবেশ রচনায়, সংলাপে, গানে, সহায়ক পাত্রপাত্রীর নিপুণ সমাবেশে, বর্ণনা- 
বিবৃতিতে উপচাইয়। পড়া রস সঞ্চারে তিনি সমগ্র কাব্যটিকে একটি কামকেলি 
বিলাসের পীঠস্থানের মর্ধাদ দিয়াছেন” একে অশ্লীল বলা যাঁবে না। 

অতএব আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করতে পারি ষে, ভারতচন্দ্র আদে। ভক্ত 
কবি নন। ভক্তের দৃষ্টিতে অন্দাকে দেখেন নি--দৈবনির্ভরত। তার মধ্যে নেই। 
জীবন ও জগতের প্রতি তার মনোভঙ্গী বস্তনিষ্ঠ এবং বিক্রপাত্মক | তাই 
মঙ্গলকাব্যের কর্ণের সঙ্গে তাঁর সগোন্রতা নেই । বলা উচিত মঙ্গলকাব্যের 
কাঠামোতে তিনি আধুনিক জীবন চর্চা করেছেন। 


রচলারীতি £ 


ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠ করলে ষেটা প্রথমেই চোখে পড়বে সেইটে তার 
রচনায়ীতি। কবি কাব্য-কাহিনী বর্ণনা করেছেন কখনো নিজে কখনো বা 
কাব্যোক্ত চরিত্রের মুখ দিয়ে । মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গীতি কবিতা ব্যবহার 
করে কাহিনীর ভিতরকার যোগশ্যত্র রক্ষা করেছেন। কবি স্বয়ং এবং 
কাব্যের পাত্রপাত্রীরা সকলেই তির্ধক ভঙ্গীতে কথা বলে। সকলেই শ্লেষদক্ষ; 
ব্ঙ্গনিপুণ। সকলের কথাবার্তা বুদ্ধিদীপ্ত, স্ষ্টি করে অভাবনীয় চমক | ঘুম- 
জড়ানো মনকে নাড়া দিয়ে ধায়। কথা বলাও যে একট আট সেইটে ভারত- 
চন্দ্রের রচনা পড়লেই বোঁঝা ধায়। গ্রাম্য ভাষাকে ছেনে দেশজ+ তৎসম, 
তত্তব, হিন্দী, ফার্সীর সমস্বয়ে ভাষাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। এই ভাষা 
মাজিত, গ্রাহ/তামুদ্ত, ঝরঝরে, তকৃতকে। ওস্তাদ্দের হাতে কাটা হীরক- 
খণ্ডের মতো] তার দীপ্চি। ডঃ স্ৃকুমার দেন ভারতচজ্দ্রের কাব্যে লক্ষ্য করেছেন 
“রচনার ছ্যতি”- বাকৃ-বৈদগ্য | শব্চয়নের এবং ব্যবহারের মুম্লীয়ানায় বাক্য 
হয়ে উঠে সরস ও সরল। জঙক্ষ্য করি আগাগোড়া কাব্যে স্মিত সস্তব্যে, 
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ইজিতে, সংকেতে, নেঁষ-কটাক্ষে ভাষা ঝলমল করে উঠেছে, তেমনি তার 
সাবলীল গতি। এর মূল কারণ ভারতচন্দ্রের বাগ.বিস্তান নৈপুণ্য | 

ভারতচন্দ্র শব্বকুশলী কৰি। শব্ধধবনি দিয়ে, এমন কি অর্থহীন শবের 
ব্যবহার করে তিনি ছবি আকেন, অভিলধিত ভাবোদ্দীপন করেন। মধ্যযুগে 
গোবিন্দদাস ছাড়া তার জুড়ি মেলে না। এই প্রসঙ্গে দক্ষষজ্ঞজ ভঙ্গ, শিবের 
তাগুব নৃত্য উল্লেখ করা ধেতে পারে । যেমন £ 

“লটাপট জটাজুট সংঘ গা । 
ছলচ্ছল টলট্রল কলক্কল তর 1৮ 

কেবল ধ্বন্তাত্মক শব্দের ব্যবহার করে কবি নৃত্যরত শিবের কম্পিত জটা- 
জালে গঙ্গার তরঙ্গ-বিক্ষেপ ফুটিয়ে তুলেছেন । ছলচ্ছল, কলন্কল জলের প্রবাহ- 
ধ্বনি, টলট্রল তার স্বচ্ছতার গ্োতন। স্যষ্টি করে। চোখ এবং কানের কাছে 
এর যুগপৎ আবেদন রয়েছে । “চ্ছ”, “ট্র” “কক” যুক্তাক্ষরগুলোর উপরে যে ধাক্কা 
এসে পড়ে তাতে গঙ্গার ভয়াল রূপটিকে গ্োঁতিত করে, ধা ছলছল, কলকল 
শব্দের ব্যবহারে সম্ভব নয়। শিবের তাগুব নৃত্যের ভয়ালতার সঙ্গে গঙ্গার এই 
রূপ-কল্পনার অস্তরঙগতা রয়েছে। একেই বলে আর্ট । 

ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার ব্যবহারে লক্ষ্য করি প্রথাজীর্ণ উপমাদির মধ্যে নতুন 
দ্যুতি সঞ্চারিত করেছেন। নতুন ইঙ্গিতে সংকেতে তা গ্রাণচঞ্চল। যেমন 
স্থন্বর বিদ্যার ঈপ বর্ণনা করেছে-_ 

“তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাদে । 
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাদে |” 

রাধিকার রূপ-বর্ণনায় বিদ্যুতের উপমা বৈষ্ণব কবিও ব্যবহার করেছেন 
“মে্মাল সঞ্ঞে তড়িতলতা। জন” কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের চমকানি। 
মুহূর্তে আবিভভূতি,_ নিক্ষাস্তির সংকেতে সচকিত। রূপতৃষ্ণা এর মধ্যে নিশ্চয় 
আছে, কিন্ত বর্ণনায় নিসর্গের মামুলি তুল্য যোগটুকু আছে। মেঘ এবং বিছাতের 
দম্পর্ক হ্বাভাবিক, সেইটে উপমান হয়েছে রাধিকার রূপের, আভাস দিচ্ছে 
ইন্দ্িয়োস্তর জগতের । এই রূপ আমার্দের বাসনা! মধিত করে, নয়নলোভন, 
কিন্তু ধরাছোয়া যায় না। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্রে লক্ষ্য করছি, বিদ্যার 
বসনাবৃত দেছে যেন বিছ্যতের দীপ্চি। লালসা-কামনাকে জাগিয়ে তোলে। 
"লুকাইতে চাছে” ক্রিয়াপদ লালদার সঙ্কেত দেয়। বিদ্যা বুঝি বা রূপ 
লচেতন, তাই বসনের আড়াল দিতে চায়, তবুও তার দীপ্ি ঢাকা থাকে না। 
অথচ কামনার ফাদে বন্দী থেকেও রূপের হুক্্রতা ব্যঞ্িত হয়। বিছ্যাতের দাহ 


১৮২ বাংল সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


ছেঁকে নিয়ে কবি রূপ স্যটি করেছেন। .ভারতচন্ত্র বাংলা! কায অন্তত্ম 
রূপকার । 

ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যে গ্রথম শিল্পী ধিনি নানা ধরণের সংস্কৃত ছন্দ, (ভূজজ- 
প্রয়াত, তোটক, তৃনক ইত্যার্দি) সার্থক ভাবে, বাংল ছন্দের মেজাজের সঙ্গে 
থাপ খাইয়ে ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত ছন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য চরণাস্তিক 
মিলের অভাব। কবি তাঁকেই সুকৌশলে ব্যবহার করলেন মিল রক্ষা করে। 
অথচ তা কোথাও আড়ষ্ট নয়। ভারতচন্দ্রের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 
সরসতা ও প্রসাদগ্ণ। রমেশচন্ত্র যথার্থ বলেছেন,_-'1317919001790018 
13 2 50122001265 109,502] ০0: 0০ 216 0 561:51502.6101) 2100 1013 
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70105. সহজ কথায় ভারতচন্ের লেখায় শব্দ, অলঙ্কার, ছন্দ সব কিছু 
ওতপ্রোতভাবে জভিয়ে আছে। যেমন ভাষার “কারুকাঁ্”, তেমনি তার 
“উজ্জ্লভ1”| রচনার মধ্যে ভারতচজ্জের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। এই 
হল “ন্টাইল”-_-ভারতচন্দ্র স্টাইলিষ্ট কবি। 

ববীন্্রনাথ “সাহিত্যরূপ” প্রবদ্ধে বলেছেন,_“সাহিত্যে যখন কোন 
জ্যোতিক্ষ দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে 
আমেন।" "সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে''.সেই বিষয়টি ষে 
একটি বিশেষ বপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা।” ভারতচন্দ্রের লেখায় 
এ “অপূবতা” ফুটে উঠেছে। এইখানে তার কবিকৃতির সাফ্ল্য। এর মূলে 
আছে কবির পরিমিতি বোঁধ, শোভনতা বোধ । অঙ্গীল বিষয়ও বলবার ঢঙে 
শোঁভন হয়ে উঠে। ভারতচন্দ্র মিতবাঁকু এবং চাকুবাক। তিনি যথার্থ 
রূপদক্ষ কবি। 


(৪ ) 
স্কারতচজ্দ্রের প্রভাব ও আধুনিকতার পূর্বাভাস £ 


ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমর] লক্ষ্য করেছি, জীবন ও জগতের প্রতি মোহমুক্ত 
বক্র মনোভঙ্গী, লক্ষ্য করেছি বাস্তব জীবনগ্রীতি। তাক্স বাস্তব জীবনগ্রীতি, 
তীক্ষ পর্যবেক্ষণশক্কি, জীবনের ফাক-ফাকি উদঘাটন করবার শিল্পকৌশল, 
আধুনিকতার লক্ষণাক্রাস্ত কাব্যহুি ফরমায়েসী ব্যাপার নয়, এই কথা ভার়তচঙ্জ 
বেশ ভাল করেই জানেন। অথচ ফরমায়েসী কাব্য রচনা করে তাকে জীবিকা 


ভারুতচন্জ্র ১৮৩ 


নির্বাহ করতে হয়েছে। তাই সজ্ঞানে রাজার মনভ্বত্টি করবার আড়ালে 
তাকেই বিদ্প করেছেন। রাজা ও তার সভাসদের! এমন দেবমাহাত্যমূলক 
গীত শুনতে চেয়েছেন ঘার উপর কবির নিজেরই আস্থা নেই। এ অন্ববিশ্বাসকে 
তিনি স্ুচতুরভাবে বিদ্রুপ করেছেন। সহজ কথায় বলা যেতে পারে, থে 
সমাজকে আশ্রয় করে জীবিকার সংস্থান করেছেন সেই সমাজের ধ্যান-ধারণা, 
জীবন-চর্চ) বিশ্বাসকে তিনি গ্লেধ কটাক্ষে জর্জরিত করেছেন। এইখানে 
ভারতচন্জ্রের আধুনিকতা । এই আধুনিকতা ফুটে উঠেছে ঈশ্বরী পাটনীর 
প্রার্থনায়, ফুটে উঠেছে বিগ্যাঁ্দরের কাহিনী-বর্ণনায়। বিদ্যাস্থন্দরের গ্রণয়- 
লীলাকে আধ্যাত্মিক স্তরে না তুলে শুধু শিল্প কুশলতায় রমণীয় করে তুলেছেন। 
ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের কবিদৃষ্টির ম্বব্ূপ বিশ্লেষণ করে 
বলেছেন,__“এক অভিনব বাস্তববোধের, এক নূৃত্তন সমাজ-সচেতনতা ও 
তীক্ষ মোহমুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টির জীবন পর্যালোচনার এক স্বতন্ত্র স্বকীয়তার জন্য 
আধুনিকতাধমী।” 

ভারতচন্দ্রে আধুনিকতার যে পূর্ব লক্ষণ দেখি তাই পরবর্তাঁকালে নানা 
কার্ধকারণ স্ত্রে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। উপন্থাসে বাস্তবতাধম জীবন ও 
সমাজ পর্যালোচনায়, সুষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিতে সেইটে অনুভব করা যায় । দেঁব- 
দেকীকে নিয়ে তিনি যে ব্যঙ্জ-বিদ্রপ করেছেন পরবত্তকালের বাংলা সাহিত্যে 
তার সম্প্রসারিত রূপ লক্ষ্য কর! ষায় জৈলোক্যনাথ, রাজশেখর বসুর ব্যঙ্গাত্বক 
রচনায়। দেবদেবীরা সাহিত্যে এসেছেন বিদ্রপের অবলম্বন হিসাবে । প্রমথ 
চৌধুরীর রচনারীতির উপরে তার প্রভাব পড়েছে। প্রমথ চৌধুরীর সব 
লেখাতেই তির্ধকভঙ্গী, গ্লেষ, বিদ্রপ লক্ষ্য করা যায়। তার ভাষাও ঝকৃঝকে 
তকৃতকে । 

বাংলা কাব্যের ছন্দের উপরে তার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। পয়ার ছনের 
বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাঁবে যে, ভারতচন্দ্রের পূর্বেকার 
কাব্যছন্দর সঙ্গে ভাষার উচ্চারণভঙগীর সঙ্গতি ছিল না। স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
ভঙ্গীকে ছন্দের খাতিরে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মাঁঝে মধ্যে ব্যতিক্রম 
দেখা ষায়। ভারতচন্দ্রের হাতে এসে এঁটে আর ব্যতিক্রম থাকল না- সাধারণ 
ধর্ম হয়ে দাড়ালো । ভারতচন্দ্র উচ্চারণভঙ্গী এবং ছন্দের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক 
স্থাপিত করলেন। ফলে ছন্দের মুক্তি ঘটে গেল, তার গতি হুল সাবলীল । 
এখন আর পড়তে গেলে হোঁচট থেতে হয় না-অসমান অংশগুলোকে গানের 
স্থর়ে মেলাবারও দরকার হয় না। পয়ারের কাঠামোকে মেনে নিয়েই কবি 


১৮৪ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


ছন্দের রূপান্তর লাধন করে দিলেন। 'ভীরতচন্দ্র ছন্দের ষে রূপান্তর সাধন 
করলেন তার উপরে ভর করে পরবর্তশকালের কাব্য ছন্দ বিচিত্র রূপ লাভ 
করেছে । অর্থাৎ কবিত। পাঠ করবার ভঙ্গী এবং ছন্দ পারস্পরিক আম্ুকুল্যে 
হৃষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 

একালে অনেকে বলেন শিল্পে রূপটাই বড় কথা, বিষয়টা গৌণ। এ নিয়ে 
তর্ক থাকতে পারে, আছেও। কিন্ত রূপের একটা যৃূল্য আছে একথা কেউ 
অন্বীকার করতে পারেন না। বূপবাদী শিল্পীদের একটি বিশেষ স্বান আছে 
সাহিত্যের জগতে । এই দিক থেকে ভারতচন্দ্র বাংল। সাহিত্যের বূপবাদী 
শিল্পীদের অগ্রগণ্য । তার্দের উপর তার প্রভাবও কম নয়। প্রমথ চৌধুরী 
তার অন্ততম উদ্দাহরণ। এছিক চেতন! তৎপর, তীক্ষভাষী, পরিশীলিত বুদ্ধি, 
রূপবাদী ভারতচন্ত্র গ্রমথ চৌধুরীকেও মুগ্ধ করেছেন। এতেই প্রমাণ হয় 
ভায়তচজ্রের আধুনিকতা! এবং তার প্রভাবের নিগৃঢ়তা। 


(০9) 
স্ভারতচজ্দের রচনার নমুন। £ 
(ক) “কে বলে অনল অঙ্গ দেখা নাহি যায়। 
দেখুক সে আখি ধরে বিদ্যার মাজায় ॥ 


মেদদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়]। 
অগ্তাপি কাপিয়। উঠে থাকিয়। থাকিয়া |» 


(খ) “বমিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়। পদ । 
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ | 
পাটুনী বলিছে মাগে] বৈস ভাল হয়ে। 
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাঁবে লয়ে ॥” 


গে) “আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার । 
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার ॥ 
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম । 
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিষ্তাপুর গ্রাম ॥ 
শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুয় ঠাকুর | 
আমার বাপের নাম বিস্তার শ্বশুর |? 


ভারতমন্ত্র ৬৮৫ 


(ঘ) “আছিল বিশ্তয় ঠা গ্রধম বয়সে। 
এবে বুড়া! তবু কিছু ড়া আছে শেষে ।7) 


(৩) ভারজন্তের কিছু কিছু কাব্য পওক্ধি আক প্রবাদে পরিণত হয়েছে। 
যেমন £ “মন্ত্র মাধন কিংবা শরীর পাতন”, “পড়িলে ভেড়ার শুঙ্গে ভাঙে 
হীয়ার ধার”) “নীচ বদি উচ্চভাষে, সববদ্ধি উড়ায়ে হাসে”, “মিছা কথা মিটা 
জল কতক্ষণ রয়”, “মে কহে বিস্তর মিছা! থে কহে বিশ্ব” ইত্যাদি । 


৬ দ্বাদশ অধ্যায় ও 
॥ অষ্টাদস্প স্পতান্দীতে আপ্রুলিকতান্প আভাঙ্ ॥ 


(১) 

মাহিত্য জীবনের শিল্পায়িত রূপ । আমাদের জীবন সমাজের সে ঘাতে- 
সংঘাতে মোচড় খেতে খেতে এগিয়ে চলে অনাগত দিনের দিকে | এখানে 
রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, অধ্যাত্মবাদ সব কিছুই আছে। বাইরেকার 
বিভিন্ন ঘটনার ধাক্কা এসে লাগে আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে । ফলে 
চলতি জীবনধারার খাত-বদল ঘটে যায়। এই খাত-বদল সহস। একদিনে 
ঘটে নাঁ_ধীরে ধীরে নান! শক্তি, ঘটন। ভিতর থেকে চাপ দিতে থাকে, গতিও 
পরিবতিত হতে থাকে ধীর লয়ে। তারপর সহসা! কোন ঘটনাকে উপলক্ষ্য 
করে পরিবর্তনের গতি হয় ত্বরান্বিত। আমর! সহসা লক্ষ্য করি যে আমর! অনেক 
বদলে গিয়েছি। থিক যেই সময়টা এঁ পরিবর্তন স্পষ্টগোচর হয়, অর্থাৎ যে 
কালের যে লগ্নে এসে বাঁক ফেরা স্থস্পষ্ট হয়ে উঠে সেই লগ্রটিকে আধুনিক বলে 
চিহ্নিত করি। তাঁছলে দেখা গেল আমাদের জীবন ও জগৎ সম্পকিত 
অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের, ধ্যান-ধারণা, মননের খাত-ব্দলের সঙ্গে “আধুনিকতা” 
কথাটি যুক্ত-_সাল তারিখের ব্যাপার এইটে নয়। আর যেহেতু সাহিত্য 
জীবনের শিল্পরূপ তাই সাহিত্যে তার ছাপ পড়ে। এক কালের সাহিত্যকর্মের 
মঙ্দগে আরেক কালের সাহিত্যের পার্থক্য ঘটে যায়। বাংলা সাহিত্যে 
আধুনিকতার হুত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাবধীতে, কিন্ত তায় প্রত্থতি অষ্টাদশ 
শতাব্বীতে। এই পরিবর্তনের শ্ছচনা কি ভাবে হল সেইটে আলোচনা করে 
দেখা দরকার । এমন ধারণ! ঠিক নয় যে, এই দেশে ইংরেজ না এলে আধুনিক 
যুগ আসত না। বল! ভাল অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে পরিবর্তনের চন! দেখ 
দিয়েছিল, ইংরেজ বিজয়ের পরে তার সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য-ইতিহাস, 
বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সেই পরিবর্তন হল ত্বরান্বিত। 

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্ধে বাংল! দেশ মোগল শাদনের অধীনে এল। তখন থেকেই 
অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্থত্রপাত হল। স্ববাদাররা 
আসতেন, দেশ শাসন করতেন, কিন্তু তায়! এই দেশের মাহুষের সে, সভ্যতা - 
স্কৃতির লঙ্গে এরাত্ম হতে পারেন নি। বরঞ্চ লক্ষ্য করিতারা সঙ্গে করে 


অষ্টাদশ শতাবীতে আধুনিকতার আভাস ১৮৭ 


এনেছিলেন বার্দশাহী মেজাজ ও রুচি | এই সময় থেফেই নগর সভ্যতার পত্তন 
হল। বিদেশী বণিকেরা ব্যবসায় করবার পরওয়ান। নিয়ে হাজির হল বাংলা- 
দেশে, গড়ে তুলল বাণিজ্য কেন্দ্র। আর ধারা এই দেশে হ্ববাদার হয়ে 
আসতেন তার] দেশকে শোষণ করে দিজীর রাজকর যুগিয়েছেন, আবার নিজেদের 
বিলাস-ব্যসনের জন্য নানা ফন্দি-ফিকিরে অর্থ যোগাড় করেছেম। গড়ে তুলেছেন 
বিলাস-বল নগরী | দিলীর দরবারী ঢঙে তার! চলাফের] করতেন। মোগল 
সুবাদাররা এবং বিদেশী বণিকের! ষে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তুললেন তার 
ফলে বাঙালীর সমাজ শহর এবং গ্রামে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । অথচ এই ছুয়ের 
মধ্যে জীবনযাত্রার মানের কোন সমতা থাকল না। শহুরে-জীবনে বিলাস- 
ব্যদনের জৌলুষ আর গ্রাম্য-জীবনে অশিক্ষা, দারিক্রের গাঢ় অন্ধকার। কেবল 
একট! বিষয়ে থাকল সমত1 সেইটে হল চিত্তের আবন্ধতাঁ। মধ্যযুগীয় জীবন 
যাজায় এই বিপর্যয় দেখা গেল সগ্ুদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে তা ষোলকলায় পূর্ণ হল। 

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুশিদ কুলি খা প্রকৃত পক্ষে দিললীকে নামমাত্র কর দিয়ে 
স্বাধীনভাবে নবাবী করতে লাগলেন । তিনি রাজন্ব-ব্যবস্থার যে পরিবর্তন সাধন 
করলেন তাঁতে জমিদার এবং প্রজার সম্পর্কের প্যাটান পাণ্টে গেল। মুশিদ 
কুলি খা কর আদায়ের ষে বন্দোবস্ত করলেন, রাজকোষ বৃদ্ধির জন্য নিত্য নতুন 
উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলেন, জমিদাররাঁও তা ফাকি দেওয়ার জন্য নিত্য নতুন 
উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলেন। জমিদার ও প্রজার সম্পর্কও এরই ক্ষুদ্রতর 
সংস্করণ। টাকা আদায়ের এবং তাঁকে ফাকি দেওয়ার উপায় উদ্ভাবন 
ব্যবহারিক চেতনার উন্মেষের দিকে ইঙ্গিত করে| জীবনধারার ঘষে খাত-বদল 
হচ্ছে তা বেশ বোঝা যায়। এই ছুবিপাক দৈব-সষ্ট নয়,-মামুষের তি, এর 
হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় সন্ধানও দৈব নয়- মানবিক । 

নবাব আলিবদর্শর আমলেও এর হেরফের হয় নি। তখন বর ভাঙগামায় 
দুর্যোগ আরে ঘনীভূত । বর্গার হাঙ্গামাকে ছোট করে না দেখেও বলা যেতে 
পারে ষে, এ হাঙ্গামাক্স অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আঘাত পড়েছে ঠিকই 
কিন্তু তা নবাব, নবাবজাদাদের, ভূম্বামীদের শোষণ যে ক্ষত স্থপ্টি করেছিল 
তদপেক্ষা বৃহত্তর বা গভীরতর ক্ষত ন্ত্টি করতে পারে নি। দেশের অর্থ ক্ষমতা- 
বানদের হাতে ছিল পুজীভৃত। কারণ ক্লাইভের উক্তি থেকে জানতে পারি 
তিনি সিরাজের ধনাগারে হীয়া-জহরৎ দেখেছেন “01169 00. 61006110870” 
ঘার থেকে তিনি বিনীতভাবে মাত্র ৪* লাখ টাঁকা নিজের জন্তে নিয়েছিলেন! 


১৮৮ বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 


অথচ ইতিহাস থেকে ভানা যায়, নবাব ব্গীদের নিরন্ত করেছেন মোটা টাকার 
দাবি মিটিয়ে। এই টাকা সংগ্রহ করেছেন বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবদায়- 
বাণিজ্যে ফেপে উঠা ধনকুবের শেঠদের কাছ থেকে । এই ভাবে রাজশক্তি ক্রমে 
বৈশ্বশক্তির হাতেন্স মুঠোয় চলে আসে । আর এই বৈশ্বশক্তিয় রাজনীতিতে 
অংশ গ্রহণ, ইংরেজের সঙে ষড়ঘন্ত্র, ইংরেজ বিজয় নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। 
বাঙালীর জীবনঘাত্রাকে সম্পূর্ণ নগরমুখী করেছে। এর পরেকার অধ্যায় 
আধুনিক। সে ইতিহাস হ্বতন্ত্র। কেবল লক্ষণীয় হল আধুনিকতার শ্ছচনা 
এই ভাবে হয়েছে। 


অতএব লক্ষ্য করছি, অষ্টাদশ শতাবীতে এসে রাফ্রিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ছক পাণ্টাতে আরম করেছে। জীবনযাত্রার ছাদ বদলাতে 
স্থরু করেছে। মানুষের ভাবনা-চিন্তারও পালা বদল স্থরু হয়েছে একটু একটু 
করে। মাহুষ এবার দেবতার করদ-রাজ্যে নতশির গ্রজা হয়ে থাকতে রাজী 
নয়। একটু একটু করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে । জীবনে যে ছুবিপাক নেমে 
আসে তার সমাধানের জন্য দেব-নির্তরতা ছেড়ে মানবিক উপায়ের উপর ঝোঁক 
পড়েছে । অবশ্য দ্নেবতা একেবারে অন্বীকৃত নন, একেবারে দূরে ছুড়ে ফেলে 
দেওয়া হয় নি, কিন্তু তার উপরে অথণ্ড আস্থা! নেই । দেবতার অবস্থান এখন 
ভাবস্বতিতে | ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন,»_“বর্তমান যুগেও 
আমর] আমাদের পূর্বপুরুষের প্রত্যক্ষীকৃত অলৌকিক দেবমহিমার কথা 
আলোচনা করি ও উহার প্রতি ক্ষীণ বিশ্বাসও পোষণ করি। কিন্ত এই অগ্রারত 
শক্তিকে ভাবশ্বীরুতি হইতে জম্পূর্ণ বঞ্চিত না করিলেও কার্ধত: মানবিক 
গ্রতিকারের উপায়ই প্রয়োগ করিয়া থাকি ।” অর্থাৎ ভক্তি থে উবে গেছে তা 
নয়__ভক্তির গভীরতা নেই । মোটা কথাটা হুল মানুষের বৈষয়িক বুদ প্রথর 
হয়ে উঠেছে-_এঁহিক চেতনা-তৎপর হয়ে উঠছে মান্ষ। 


€( ২.) 
ভারতচন্র্রের আধুনিকতা ঃ 
আঁগে বারবার বলেছি সাহিত্য জীবনের শিল্পাফ়িত বূপ। জীবনের সঙ্গে 


সম্পৃক্ত ঘটনাগুলো! ভারমুক্ত হয়ে শিল্পায়িত হয় কাব্যে। একালে জীবনের 
খাত-ব্দলের ছবি কমবেশি পরিস্ফুট হল ভারতচন্জ, রামগ্রসাদ এবং গঙ্গারানের 


অষ্টাদশ শতাববীতে আধুনিকতার আভাস ১৮৯ 


কাব্যে। ভারতচন্ত্র মঙ্লকাব্যের ছাচে আধুনিক জীবনচর্চা করেছেন। 
ভারতচন্দ্রে লক্ষ্য করছি, তিনি এছিক চেতনা-তৎপর। তিনি কৃষ্চচন্দ্রের 
মনোরঞ্জন করে কাব্য রচনা! করেছেন বৈষয়িক সমৃদ্ধির দিকে নজর রেখে । তার 
ঈশ্বরী পাটনী দেবীর কাছে রাজ্যপাট প্রার্থনা করে নি- চেয়েছে “সম্তান ষেন 
থাকে ছুধে ভাতে |” দেবী খন হুরিহোড়কে কপা করেছেন তখন লক্ষ্মী চঞ্চল 
এই বাস্তববোধ থেকে সে দেবীর সে চুক্তি করেছে যে,তার দিক থেকে কোন 
ত্রুটি না ঘটলে দেবী তাকে ত্যাগ করবেন না। কালকেতু এই কথা ভাবতেই 
পারে না। এছাড়া ভারতচন্দ্রের দেবদেবীকে নিয়ে বিদ্রপ, বিদ্যান্থন্দরের 
কাহিনী বিন্তাসে লৌকিক মনোভঙী, জগৎ ও জীবনের প্রতি বিদ্রুপাত্যক 
(48011051) মনোভঙ্গী আধুনিকতার লক্ষণাক্রাস্ত। তার কথা বলবার 
বিশেষ ঢঙ নিঃসন্দেহে আধুনিক | তার কাব্যে নাগরিক মনোভাব অত্যস্ত স্পষ্ট । 
কাব্য-কবিতা ষে নগরমুখী হতে চলেছে তা বেশ বোঝ। যায়। পরবর্তা কাব্য- 
সাহিত্যের বারো আনাই নগরভিত্তিক, শহুরে জীবনের কাহিনী । শুধু তাই নয়, 
নিদেনপক্ষে ভাষাশিল্পের দৃহিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পরবর্তণ- 
কালের কথা-মাহিত্যে যেখানে পল্লীজীবনের কাহিনী বণিত হয়েছে সেখানে 
ভাষাশিল্পে নাগরিক মেজাজ ফুটে উঠেছে । সেখানে লক্ষ্য করি প্রতিটি শব্দ 
ওজন করা, পাঠকচিত্তে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া! সম্পর্কে তারা সজাগ | শব 
বাছাই এবং বিন্যাস নৈপুণ্যে ভাষা হয়ে উঠে শিল্প । পাথর কুঁদে যৃতি নির্মাণ 
করবার মতো । ভাবকে যথাযথ ভাবে ধরে দেওয়ার জশ্য ভাষার ঘষামাজ। 
করতে হয়। শব্দের ৪০০7১০০)-র উপর নজর খুব সঙজাগ। ভারতচন্দ্রের লেখায় 
এই গুণটি রয়েছে। এইখানে তার আধুনিকত।। 


রামপ্রসাদের আধুনিকতা ঃ 


আখ্যানধর্মী কাব্য-কবিতার বদ্তনির্যা ছেঁকে নিয়ে গীতি-কবিতা রচিত 
হয়েছে এমন নিদর্শন আধুনিক বাংল! কাব্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। গল্পের 
বিষয় গীতি কবিতায় রূপাস্তরিত হয়েছে এমন নজীরও দুর্লভ নয়। রামপগ্রসাদে 
এসে প্রথম লক্ষ্য করা যায় মঙ্গলকাব্যের বস্তনির্ধান ছেঁকে নিয়ে কবিতা রচনা 
করেছেন। শুধু তাই নয়, বা্গবিক জীবনের ক্কুরতা, বঞ্চনা আপন স্বরূপে 
গ্রতিষ্ঠিত। জালা-যন্ত্রণার লামান্য ইঙ্গিতে অভিঘাত স্যষ্টি করে ভক্তহদয়কে 
গীতিস্ুর়ে উজার করে দিয়েছেন । এর মধ্যে তার ব্যক্তিচিত্তের ব্যথা-বেদনার সুর 
শোন। যায় । চারপাশের দৃ্িগ্রাহ বস্ধকে অবলম্বন করে ব্যক্তিচিত্তের আকৃত্ি 


১৪, বাংল সাহিত্যের আমবিবর্তন 


প্রকাশ করা আধুনিকতা ধী।. বৈষব-সীতিতে গোঠীমনোভাব প্রবল-- 
রামগ্রসাদে ব্যক্তিচিত্তের গ্রকাশ মুখ্য ।'. রামপ্রসাদ ব্যক্তিগত জীবনের ছুংখ-কই 
ভোগ করেছেন, রাঁজ অনুগ্রহের উপর তাকে ভয়সা করে থাকতে হয়েছে। 
তাতেও দারিব্র্য ঘোচে নি। কিন্ত সাধক কবি লাধনার জোরে সব কিছু হজম 
করে নিয়ে মহাচৈতন্যলোকে বিচরণ করেছেন, কিন্তু সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে 
পারেন না, বাস্তব দারিত্রের জালায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। বাঁম্তবজীবন তার জালা- 
হম্রণা, হাহাকার নিয়ে করাল যৃতিতে আবিত্তি হয়। এখানেই তৎকালীন 
প্রচলিত কাব্যধারার সঙ্গে তার প্রভেদ। বৈষ্ণব কাব্যে এহেন বঞ্চনার কোন 
গ্রসঙ্গ নেই। বরঞ্চ বৈষ্ণব কাব্যে দেখি কবি-গ্রতিভার সোনার কাঠির ছোয়ায় 
বন্তজগতের বূপটাই পান্টে গেছে । রামপ্রসাদের কবিকৃতিতে বস্তজগৎ বস্তন্বব্ূপে 
থেকেও ভিন্নতর তাৎপর্য গঘ্যোতন। করছে--অধ্যাত্ম জগতের দিকে অঙ্গুলি 
সংকেত করছে। প্রাত্যহিক জীবনের হাহাকার, অভাব, বঞ্চনার মুৎবেদিকায় 
অধ্যাত্ম সাধনার আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। মঙগলকাব্যোর দারিদ্রা-বঞ্চনা 
দৈবী-মহিমায় আবৃত। রামপ্রলাদের সঙ্গে পূর্বব্তশদের ষে প্রভেদ সেইটেই 
তাঁর আধুনকতা | 


কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাব্যে “২৪০5 50০০০1) ০ 6106 7999252105১, 
আমদানী করতে চেয়েছিলেন। তাতে কাব্যের শিল্পগত উৎকর্ষ বাড়ে কি 
বাড়ে না সে প্রশ্ন ম্বতন্ত্র। কিন্ত মনোভঙীট! আধুনিক রামপ্রসাদের 
কবিকৃতিতে দেখি অনুস্ভূতি প্রকাশের বাহন হিসাবে দৈনন্দিন জীবনের মুখের 
ভাষ! ব্যবহৃত হয়েছে, আধ্যাত্সিক তাৎপর্ষে তা মগ্ডিত। বূপক-উপম1, সব 
চারপাশে ছড়িয়ে থাকা জীবনধারা থেকে সংগৃহীত। প্রতিদিনকার দেনা- 
পাওনার ভাষা! কাব্যলোকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে । মনে হয়, প্রতিদিনকার 
ব্যবহারে দীর্ণ-জীর্ণ ভাষা এক সাধক কবির ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কাব্যত্ব অর্জন 
করেছে। অথচ এ শব্দগুলে। অধ্যাত্ম বিভামপ্ডিত হয়েও আপন বন্ত ধর্ম বিলর্জন 
দেয় নি। এইখানে রামপ্রণাদ্দের আধুনিকতা । শ্ররামকৃষ্ণের উপদেশ বাণীতেও 
অনুরূপ লক্ষণ রয়েছে। শাক্ত কবির অনেক পদ আজ প্রবচনে রূপাস্তরিত 
হয়েছে। 


পাঙ্গারাম ও মহা রা পুরাণ ঃ 
গজারাম দত্তের “মহারাষ্ট্র পুরাণ”? বা “ভাস্বর পরাভব” ১৭৫১ খ্রীষটাবে 


অষ্টাদশ শতান্ীতে আধুনিকতার আভাস ১৯১ 


রচিত। “মহারাষ্ট্র পুরাণ” কাব্য ছিসাবে উচু দরের নয়। এই কাব্য প্রসঙ্গে 
লক্ষণীয় কবির এতিহাসিক বোধ। বাংলাদেশে বহু ঝড় বঞ্ধ! বয়ে গেছে, বু 
বিপর্যয় ঘটেছে । কিন্তু সেই সবই ইতিহাসের বিষয়বস্ত হয়ে আছে। বাঙালী 
কবির মন সেই সব এ্ুঁতিহাসিক ঘটনার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে নি। 
কিন্তু অষ্টাদশ শতাবীতে বর্গার হাঙ্গাম। বাঙালীর জীবনে দুংস্বপ্লের মতে! চেপে 
বসেছিল। এই এঁতিহাসিক ঘটন! বাঙালী কবির কল্পনাকেও নাড়া দিয়েছে। 
এরতিহাসিক ঘটনাকে কান্যের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করবার প্রবণতা ইতিহাস 
চেতনার লক্ষণ তথা আধুনিক চেতনা উন্মেষের দিকে ইঙ্গিত করে। 

গঙ্গারাম কাহিনী কথনে পুরাণের আদর্শ অনুসরণ করেছেন ঠিকই কিন্ত 
ভাস্কর পণ্ডিতের অভিষানের বর্ণনায়, পথঘাটের বর্ণনায়, দেশে বিপর্যয়ের বর্ণনায় 
ইতিহাস কথা অনুসরণ করেছেন। পাপ-পুণ্যের সহজ বোধ কাব্যের মৌলিক 
প্রেরণা । এই কাব্যে লক্ষ্য করি মুলমান শাসকদের অনাচারে, অত্যাচারে রুই 
মহাদেব নম্দীকে পাঠিয়ে সা রাজাকে বাংলাদেশ থেকে পাঁপকে তাড়াতে 
হুকুম করলেন। ভাস্কর পণ্ডিত মারাঠাবাহিনী নিয়ে বলায় অভিযান করলেন । 
এবারে মারাঠার্দের অত্যাচারে, নারীনিগ্রহে দেবী পার্বতী ক্ষুনধ হলেন, ফলে 
ভাস্করের পতন হল। এর মধ্যে লক্ষণীয় ছল ধে দেবদেবী ঘটনার নিয়স্তা 
হলেও তাদের ইচ্ছাকে রূপায়িত করবার যন্ত্র হল মাম্ষ-ভূত-প্রেত, সাপ, 
হনুমান নয়। দৈব নিয়ন্ত্রণ প্রথাগত ভাবে এসেছে-উপর থেকে আলগাঁভাবে 
জুড়ে দেওয়া, না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কেননা লক্ষ্য করছি 
বগর্ণদের হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত নবাব আলিবদরী মাঁনকরার শিবিরে ভাস্কর পর্তিতকে 
মারাঠাদ্দের সঙ্গে একটি সম্তোষজনক বোঝাপড়। করবার অছিলায় ডেকে এনে 
যে ভাবে নিহত করলেন এবং দেশকে বগীমুক্ত করলেন মেই'টে পরিচ্ছন্ন 
মানবিক উপায়। যদিও গঞ্গারাম বলেছেন দেবীর কোপে ভাস্বরের বুদ্ধিলোগ 
ঘটেছিল বলেই তিনি নবাবের শিবিরে নিরস্ত্র হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাই তাকে 
নিহত করা সম্ভব হয়েছে। এই কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন ছিল না। 
কূটনীতির দিক থেকে ব্যাপারটা খুব ম্বাভাবিক। অতএব দেখা যাচ্ছে ষে, 
বৌঁকট! মানবিক কাধকলাপের উপরে পড়েছে। ইতিহাসের বিষয় কল্পনায় 
জারিত হয়ে কাব্যের স্থরে উঠে নি। কিন্তু ইতিহাসকে কান্যের বিষয় হিসাবে 
গ্রহণ এবং তৎগ্রতি আশন্ুগত্য আধুনিকতার পূর্বাভাল বলে গণ্য হতে পারে। 
ইতিহাসের কাব্য রূপাস্তরণের জন্য আমাদের “পলাশির যুদ্ধ”? (১৮৭৫) কাব্য 
পর্বস্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে । 


বাংলা সাহিত্যের জ্রমবিবর্তন ১৯২ 


হতয়াং দেখা গেল অষ্টাদশ শতাীতে সমাজে রাষ্ে, অর্থনীতিতে থে 
পরিবর্তন সরু হয়েছিল, মানুষের চেতনার উপর তার ধাকা এমে পড়ল। 
একটু একটু করে চেতনার মোড় ফেরা! স্ব হল। এর প্রথম লক্ষণ ব্যবহায়িক 
জীবন-মচেতনতা। এবং ইতিহাম বোধ। কাব্যশিল্পে কোথাও "্পষ্ট। কোথাও 
ভির্ধকভাঁবে তার গ্রতিফলন ঘটল। ভারতচন্ত্রের এঁহিক চেতনায়, নাগর- 
বৈদগ্ো, ভাষাশিক্লে, রামপ্রসাদের ব্যক্তিক অন্ভবে, তার প্রকাশ রীতিতে, 
গঙ্গারামের ইতিহামবোধে আধুনিকতার শুচনা দেঁখা গেল । এরপর ইংরেজ 
বিজয় তার আহ্ষঙ্গিক কার্যকারণ সম্পর্ক এই বোধকে আরো পরিপুষ্ট করেছে। 
দেই ইতিহাস স্বতগ্ব। এইখানে গ্রাচীন ও মধাযুগের কাব্য-পরিক্রমার মমাপ্তি। 
পরবর্তা ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচ্য । 
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গ্রন্লগ্ী 


দ্বীনেশচন্দ্র সেন : 
জ্লীনেশচন্দ্র সেন £ 
ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ 


ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ 


ভঃ ভৃদেব চৌধুরী : 
হরেকুঞ্জ মুখোপাধ্যায় £ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ 


মণীজ্্রমোহন বস্থ সম্পার্দিত £ 

বসস্তরঞন রায় বিছঘ্বল্লভ 
সম্পাদিত £ 

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য £ 

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য £ 

ডঃ আশুতোধ ভট্টাচার্য 

সম্পার্দিত £ 

ডঃ শশিভৃষণ দাশগুধ : 

ড: শশিভৃষণ দাশগুপধ : 

ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত £ 

ভঃ নীহাররঞ্জন রায় £ 

ভঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার £ 

911 70101) ভি 0০৫10969 £ 

[01 9, 108560008 £ 


/১0108152 0), 0০১ 9212 £ 


(0. 1085 1,০13 £ 
পু, 05 0100 ৫10]5 £ 


বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য। 

ময়মনদিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় মংখ্যা। 
বাংল। সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা, 
১ম খণ্ড । 

বাংল। সাহিত্য পরিক্রমা । 


চণ্তীমঙগল। 

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম, ২য় ও 
ওয় খণ্ড। 

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথ।, ১ম পর্যায় । 
কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ। 
গীতিকাব্য, বিভাপতি ও জয়দেব 
বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড। 

চর্যাপদ । 


শ্রীকষ্ণকীর্তন। 
মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। 
লোক দাহিত্য, ১ম খণ্ড। 


গোপীচন্দ্রের গান। 

ভারতের শক্তি সাধন ও শান্ত সাহিত্য । 
ভারতীয় সাধনার এক্য। 

বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি। 

বাঙালীর ইতিহাস। 

বাংলাদেশের ইতিহাস। 
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